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প্রথম দৃশ্য 
মাধবাচার্য্যের কুটীর 
[ সোমদেব স্তব পাঠ করিতেছিল। একটু পরে মাধব/চার্ষোর প্রবেশ। ] 
স্ব 
নমোহম্ততে মহাবিদে অজিতে তেজ গামিণী। 
সাংখ্যযোগোত্তবে বীরে বরদে দেব-পুজিতে ॥ 
ত্বং গতিঃ সর্ধ্ব-ভূতানাম অব্যক্ত ব্যক্ত-নপিণী। 
কালরাত্রি মহারাত্রি কালক্ষকরী ধ্রুব! ॥ 
ভূতধাত্রী চ ভূতানামগতির্গীতিরেব চ। 
শরণ্যাং সর্বব-দেবানাং ব্রজ্জাদীনাং ন সংশয়ঃ ॥ 
নমোহস্কতে যহাভাগে মম ধ্যানাছিনিহুতে। 
দুর্্য কোটা সহস্রাভে অগ্রিজ্বাল৷ সমগ্রতে ॥ 
মাধবাচার্য | সোমদেব-_ 
সোমদেব | প্রভূ» 
মাঁধবাচার্ধ্য। দেখতো, প্রয়াগের ঘাটে একখানি নৌকো থামলো 
না? এর শৌকো! হতে কি নামল? 
সোমদেব। এ তো, হেমচন্জ্র বলে বোধ হচ্ছে! 
মাধবাচার্ধ্য । হেমচন্ত্র! ভুমি যাও; হেমচন্ত্রকে আমার কুটারে 
পাঠিয়ে দিয়ে নৌকায় অবস্থান করগে। 
সোমদেব | যখ। আজ্ঞা গ্রভূ। (প্রস্থান ) 
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মাধবাচার্ধ্য। হেমচক্জ্রের এত বিলম্ব! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে 
মথুর! গিয়েছিল। তা না হলে দিল্লী থেকে প্রয়াগে আসতে 
এত সময় অতিবাহিত হবে কেন? 

( হেমচন্ত্রের প্রবেশ ) 

ভেমচন্র । প্রভু, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন| 

মাধবাচার্ধয । এস বৎস, আমি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তোমার প্রতীক্ষা 
কচ্ছিলুয | 

হেমচন্তর। অপরাধ নেবেন না' প্রত, দিল্লীতে 'আমাদের কাঁধ সিদ্ধ 
হয়নি। 

নাধৰাচা্য । আমি দিল্লীর সংবাদ জানি। শুনলুম, তুমি বখতিয়ার 
খিলিজীকে হাতির পায়ের তল! থেকে উদ্ধার করেছ ? ূ 

ছেমচন্র । বখতিয়ার খিলিজী আমার পিতৃরাজ্য মগধ অধিকার 
করেছে। সে আমার মহাশক্র | তাই মগধবিদজিতাকে আমি 
হাতির পায়ের তলা থেকে বাচিয়েছি'"'সহ্গুখ বুদ্ধে তাকে বধ 
করব বলে! 

মাধবাচারধ্য । হছ'_কিন্ত সেজগ্ধ তোমার প্রয়াগে আসতে এত বিলম্ব 
হ'ল কেন? তুমি কি মথুরায় গিয়েছিলে  বল-__শীরব রইলে 
কেন? 

হেমচক্স । প্রভু +- 

মাধবাচার্ধ্য । বুঝেছি, আমার অস্কুমান সত্য । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
য।কে দেখতে মথুরায় গিয়েছিলে তার সাক্ষাৎ পেয়েছ কি? 

হেমচন্ত্র। সাক্ষাৎ যে পাইনি সেজগ্ভ দায়ী আপনি। আপনি 
মুণালিনীকে মধুরা হ'তে সরিয়ে দিয়েছেন। 

মাধবাচার্ধয। তোমার এরূপ সিদ্ধান্তের হেতু? 
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হেমচজ্্র। আপনি আমার নামাঙ্কিত সা্কেতিক আংটী আমার কাছ 
থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন । বলেছিলেন, ঁ আংটিতে আপনার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। মথুরায় গিয়ে মৃণালিনীর ধাত্ত্রীর 
মুখে শুনলুম সে আমার আংটি দেখে কোথায় চলে গেছে। 
আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আমাবি আংটীর সাহায্যে 
আপনি মৃণালিনীকে আমার কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছেন। 

মাধবাচার্ধয । যদি তাই হয়, আমার ওপর রাগ কোরোনা হেমচন্্র ! 
শক্র নিপাত এখন তোমার একমান্্র ধান হওয়া উচিত। 
এসময়ে তুমি মুণালিনীর আশায় বসেছিলে, তাই তোমার 
পিত্রাজ্য হারালে । তুমি মগধে থাকলে বখতিয়ার খিলিজীর 
সাধ্যও হ'ত ন। যে মগধ জয় করে। 

হেমচন্ত্র। আচার্য-_ 

মাধবাচাধ্য । মুপালিনীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তুমি পক্র নিপাতে 
নিশ্চেষ্ট থাকবে তা হ'তে পারে না) মাধবাচাধ্য জীবিত 
থাকতে তা সে হতে দেবেনা। তাই মুণালিনীকে এমন 
জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে, শত চেষ্টা করেও তুমি তার কোন 
সন্ধান পাবে না। 

হেমচন্দ্র। তার সন্ধান আমি পাৰ না? 

মাঁধবাচার্ধ্য | না-+কিছুতেই না। 

হেমচন্দ্র। তাই যদি হয়, তা হলে আপনার শক্র নিপাত ব্রণ 
আপনারই থাক; আমায় বিদায় দিন । 

মাধবাচার্ধয। ছিঃ ছিঃ হেমচন্্র£। এই তোম।র বীর গর্ব! এই 
তোমার শিক্ষা? এক নারীর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে পিহরাজ্য 
উদ্ধার করতে বিমুখ হবে! 
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হেমচন্ত্র। মুণালিনীকে যদি হারাতে হয় তাহলে রাজা, শিক্ষা, 
বীরত্বের গর্ব, সব অতল জলে ডুবে যাক। 

মাধবাচারধ্য । ধৈ্ধ্য হারিয়ো না হেমচন্দ্র। মুণালিনী কোথায় আমি 
তোমায় বলব । আমি তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়াব। 
এখন আমার পরামর্শ মত কাজ কর। 

হেমন্ত্র। আগে মুণালিনী কোথায় না জানলে আমি আপনার 
কোন পরামর্শ শুনবো না। 

মাধবাচা্ধ্য । আর যদি মৃণালিনীর মৃত্যু হয়ে গাকে ? 

হেমচন্দ্র। মৃণালিনীর মৃত্যু ! 

মাধবাচার্ধা। হ্যা, মনে কর. মুণালিনীর মৃত্যু হয়েছে। 

হেমচন্দ্র। তা যদি হয় তবে সেও আপনারই কীন্ডতি। 

মাধবাচার্যধা। হা, আমি স্বীকার কচ্ছি, কর্তব্য সাধনের পথে 
মুণালিনীরূপিনী কণ্টক আমি স্বহস্তে বিনষ্ট করেছি । 

হেমচন্ত্র। মুণালিনীকে যেবধ করেছে সে আমারও বধ্য | গুরু- 
হত্যা, ব্রহ্মহত্যা-'.কেনি মহাপাঁপের ভয়েই তা হলে হেমচন্ত্র 
পশ্চাৎপ্দ হবেন ব্রাহ্মণ ! 

যাধবাচাধ্য । হাঃ হাঃ হাঃ। গুরুহত্যায়। ব্রহ্মহতাঁয় তোমার 
আনন্দ হতে পারে হেমচন্্র-! কিন্তু শ্রীহত্যায় মাধবাচার্ষের কোন 
আনন্দ নেই। তোমার মুণালিনী জীবিতা আছে। 

হেমচন্্র। জীবিতা! কোথায়? 

মাধবাঁচার্ধ্য। নিজে সন্ধান করে বার কর। খাও আর বাক্য ব্যয় 
নয়। এই মুহূর্তে তুমি আমার আশ্রম পরিত্যাগ কর। 

হেমচন্দ্র। আচার্য ! মৃণালিনীকে হারিয়ে আমি হিতাহিত জ্ঞানশুস্ত 
হয়েছি। আশার মস্তিষ্ক অপ্রক্কতিস্থ ! আপনি শুধু একটাবার 
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বলুন সে কোথায়? তারপর আপনি আমায় যে আজ্ঞা! করবেন, 
গ্রতিজ্ঞা কচ্ছি আচার্য, আমি ত1 জীবন দিয়ে পালন করব। 
একটীবার--শুধু একটাবার বলুন মৃণালিনী কোথায়? 

মাধবাচার্ধ্য । স্থির হও বদ । শোন, মৃণালিনীকে আমি গৌড়দেশে 
আমারি এক শিষ্ের গৃহে রেখেছি । তোমাকেও, এখন 
গৌড়দেশে যেতে হবে, তবে মুণালিনীর দেখ! ভুমি পাবে না| 

ছেমচন্দ্র । পাব ন1? 

মাধবাচাধ্য । না, আমার শিষ্ের প্রতি আজ্ঞ। আছে, যতদিন 
সুণালিনী সেখানে থাকবে ততদিন সে পুরুষাস্তরের সাক্ষাৎ 
ন। পায়। 

হেমচন্ত্র। বেশ, সাক্ষাৎ না পাই, যাঁ বল্লেন এতেই আমি চরিতার্থ 
এখন আমার প্রতি কি আদেশ আচার্য ? 

মাধবাচা্য । বলছি। তুমি দিল্লী গিয়ে বখতিয়ার খিলিজীর 
ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতি কি বুঝলে ? 

হেমচন্দ্র। বগতিয়ার বঙ্গ বিজয়ের আয়োজন কর্চে! শীঘ্রই সে 
সসৈগ্ভে গৌড়দেশে আগমন কর্বে | 

নাধবধচার্ধ্য | হঁ-_তাহলে আর কালবিলম্ নয় হেমচন্দ্র! তুমিও 
গোৌঁড়দেশে যাত্রা কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মথুরায় অবস্থান 
করে, তুমি যে সাম্রাজ্য একদিন ছেলায় হারিয়েছ, এবার 
গৌড়বঙ্গে উপস্থিত হয়ে সে সাম্রাজ্য ভূমি বাহুবলে ফিরিয়ে 
আনতে সক্ষম হতব। 

ছেমচন্জ্র। কিন্ত আমার সৈগ্ভবল কোথায় আচার্য্য ! 

মাধবাচার্ধ্য । সৈম্ভবল যাতে তুমি সংগ্রহ করতে পার সে চেষ্টা আমি 
করব বৎস ! 
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হেমচন্জ্র । আচার্য্য ! 
মাধবাচাধধ্য । গোৌঁড়েখ্বর লক্ষ্মণ সেন আমার পরিচিত। আমি গৌড় 
বঙ্গে গমন করে সে ঘা হোক'**পরে বিহিত করব। এখন তুমি 
নবন্বীপে গমন কর। সেখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে। 
হেমচক্ষ। যথা আজ্ঞা প্রভৃ-_ 
( উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ) 


দ্বিভীয় তৃখ 
লক্ষণাবতী-হৃধীকেশের গৃহ । 
ব্যোমকেশ ও কালীদত্ত। 


কালী। দাদা, বাড়ী এসেছ, চোখ মেলে তাকাও । 
ব্যোমকেশ । কে গান গাইছ সখি? 
“কাহার কুঞ্জে রাত কাটায়ে এলে প্রভাতে বাক! শ্ঠাম |” 
কে তুমি বিন্দেদূতী ? 
কালী । আঃ কি পাগলামী ক্গ ব্যোমকেশ দা? চুপ কর- বাড়ী 
এহসছ যে? 
ব্যোমতকশ। বাড়ী? মানে ভবন? আমার ব্রজ তবন? 


“কই কানু কই গুণমণি 
আমি রাই তব উদ্মাদিনী” 


কালী। আ! মোলে! যা, আচ্ছা! পেঁচিমাতালের পাল্লায় পড়েছি। 
চোখ মেলে তাকাবে তে! তাকাও-_নইলে থাক পড়ে'' "আমি 


চললুম | 
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ব্যোমকেশ । 
“না না যেয়োন! যেয়োনা সখা, 
বৃল্সাবন ত্যজি মথুরার় | 
নয়ন মেলিনু আমি"-_ 
হাঁয় হায় হায়! হলদে পাখী মুণালিনী বসি জানালায়? 
ধঁ ষাঃ আমায় দেখে সরে গেল যে। | 
(শিষ দিল) 
(মণিমালিনীর প্রবেশ ) 
মণিমালিনী। দাদা-_ 


ব্যোমকেশ। কে! ও মণিমালিনী ! তুই-_ 

মণিমালিনী। সারারাত বাইরে কাটিয়ে এই সকাল বেলা বাড়ী ফিরে 
আবার মাতলামী কর্ছ ? 

ব্যোমকেশ । মাতলামী? ছিঃ ভগ্নী-ছিঃ সহোদরে !' জ্োষ্ঠ ভ্রাতৃ- 
পুঙ্গবকে ও কথা বোলোনা-_-ওতে জ্যেষ্ঠের সম্মানের অপলাপ হয়। 

মণিমালিনী। তোমার আবার মান অপমান আছে নাকি? সে 
জ্ঞান থাকতো যদি তাহ'লে বারবার নিষেধ করা সন্ত্বেও তুমি 
মুণালিনীকে দেখে অমন ইতরের মত শিষ দিতে ন! ! 

ব্যোমকেশ । বারে 3 মুণালিনীকে দেখে শিষ দেব কেন ? আমিতো। 
গঙ্গায় নান করে এসে আমাদের ওই পিঞ্জরের পাখীটাকে কৃষ্জনাম 
শিখাচ্ছিলেম । পড়ো বাঁবা ময়না, রাঁধাকৃষ্ঠো বলো--(শিষ ) 
রাধেকৃষ্টো বলে! (শিব) | (প্রস্থান) 

মণিমালিনী । দাদ! এতখানি অধঃপ।তে যাবে কোনদিন কল্পনাও 
করিনি । এমন লক্ষীপ্রতিমা মৃণালিনী-'.তাকে দেখে 
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(মৃণালিনীর প্রবেশ ) 

যপালিনী। সই মণিমালিনী-_ 

মণিমালিনী। এই যে, এসো সই! ভয় নেই, এসো ন!? দীদ! 
ভেতরে চলে গেছে। 

মুণ।লিনী। আম!র বড় ভয় করে সই! 

মণিমালিনী । ভয় কি মুণালিনী! যতক্ষণ আমি কাছে রয়েছি সাঁধ্যি 
কি দাদার যে তোমার মুখের পানে চোখ তুলে তাকায় ! 

বুণালিনী । তুমি কাছে আছ, তাই নির্ভাবনায় এ পুরীতে বাস কচ্ছি। 
নইলে 

মণিমালিনী। তুমি রাগ কোরোনা তাই। বাব বড় সাদ[সিধে 
মাচ্থন। আর তা ছাড়া মা মারা যাবার পরে দাদাকে তিনি, বড় 
বেশী আদর আহ্লাদ দিয়েছেন। সেই হয়েছে দাদার কাল। 
বাবাকে এত বলি, তবু দাদার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তিনি 
বিশ্বাস করেন না। 

মণালিনী। সই-_ 

মণিমালিনী। ওকথা যাক। আজ তোমার জীবন কথার বাকীটুকু 
আমায় শোনাবে বলেছিলে, তাই বল ন! সই। 

মালিনী । কি শুন্বে? 

মধিমালিনী । তুমি মাধবাচার্ষ্ের সঙ্গে পালালে কি করে? 

বুণালিনী। তিনি আমায় হেমচন্ত্রের আংটী দেখিয়েছিলেন, তাই দেখে 
আমি হ্ষচন্ত্রকে পাবার আশায় গ্ৃহত্যাগ করলুম । 

মণিমালিনী। তারপর ? 

সুণালিনী। প্রথমতঃ নৌকায় এসে আমি হেযচন্ত্রকে না দেখে ভীত 
হয়েছিলাম | কিন্তু মাঁধবাচার্ম্য আমায় মাত সম্বোধন করলেন 3 
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বল্লেন...তিনি হেমচন্ত্রের গুরু ; হেমচন্জের মঙ্গলের জন্যই তিনি 
আমায় দূর দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমি অসঙ্কোচে তার 
সঙ্গে চলে এলুম। এসে তোমাদের গুছে আশ্রয় পেলুম । 

মণিমালিনী । তুমি আমাদের গৃহে নির্ভীবনায় থাকতে পার সই,_ 
কিন্তু ভাবছি হেমচক্ত্রের সঙ্গে আর কতদিনে সাক্ষাৎ হবে ? 

মুণালিনী। ভগবান জানেন সই! আমি এখনো জীবন ধারণ করে 
রয়েছি, সমস্ত ছুংখ কষ্ট হাগিমুখে বরণ কচ্ছি, শুধু সেই দিনের 
প্রতীক্ষায় । সই মণিমালিনী, ঠাকুরের পায়ে প্রতিদিন এত ফুল 
দিচ্ছি, এত কাতর হয়ে প্রীর্থন৷ জানাচ্ছি, ঠাকুর কি মুখ তুলে 
চাইবেন না? 

মশিমালিনী । চাইবেন বই কি সই? তোমার আকুল প্রার্থন। ঠাকুর 
নিশ্চয় পূর্ণ করবেন ! 

( নেপথ্যে গিরিজায়ার গান) 
“মথুর। বাঁসিনী মধুর হা্সিনী 
হাম বিগাসিনী রে””- 

মুণালিনী। সই! কেগান গাইছে না? 

মণিমালিনী। বুঝি এক ভিখারিণী। 

মুণালিনী | বড় যিষ্টিগান--ওকে ডেকে আনো না সই-__ 

মণিমালিনী | আচ্ছ যাচ্ফি-_(প্রস্থান ) 

মৃণালিনী। ওই গান শুনে আমার মন আনন ছলে ওঠে কেন? ঠিক 
'অমনি গান মথুবায় আমার জানাল!র নীচে প্রতিদিন শুনতে 
পেতুম ! এ গান''"ওযে ছিল তারই মিলন সঙ্গীত !* 

(গিরিজায়! সহ মণিমালিনীর পুনঃগ্রবেশ |) 
মশিমালিনী। এই নাও সই, গানের পাথধী ধরে এনেছি । 
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মণালিনী। গাওতে। তাই, কি গইছিলে ? 
(গিরিজায়ার গান |) 


মধুর।-বাসিনী মধুর-হাসিনী 
হাম-বিলাসিনীরে । 
কহলো৷ নাগরী গেহ পরিহরি 
কাছে বিবাগিনীরে ॥ 
বৃন্দাবন ধন গোপিনী মোহন 
কাছে তু তেয়াগিরে। 
দেশ দেশ পর সে! শ্রাম-নুন্দর 
ফিরে তুয়া লাগি রে॥ 


বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে 
বহুত পিক়ান। রে। 


চক্রম।শালিনী বা মধু-যামিনী 
না মিটিল জাশারে | 
স। নিশি সমরি কহলো! সুন্দরী 
কাহ! মিলে দেখা রে। 
শুনি যাওয়ে চলি বাজয়ি মুরলী 
বনে বনে একারে॥ 
মপিমালিনী | বাঃ চমৎকার গেয়েছ ! 
নেপথ্যে হৃবীকেশ। মণিমালিনী, আমার পুজার আয়োজন 
কচ্ছিস ? 
মণিমালিনী। যাই বাবা ! 
মূণালিনী | সই, আসবার সময এর জগ্ত কিছু নিয়ে এস ! 
( মণিমালিনীর প্রস্থান ) 
মুণালিনী। তোমার নাম কি? 
গিরিজ্ায়া। গিরিজাষা- 
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মুণালিনী | 
গিরিজায়া | 
মুণালিনী । 
গিরিজায়। | 
মুণালিনী। 
গিরিজায়] | 
মুণালিনী। 
গিরিজায়]। 
মুণালিনী। 
গিরিজায়া । 
মুণালিনী | 
গিরিজায়!। 
মুণালিনী | 
গিরিজা য়া । 


মুণালিনী | 
গিরিজায়! | 
মুণালিদী | 


কোথায় থাক? 
এই নগরেই-_ 

তোমায় কে গান শেখায় ? 

যেখানে যা পাই তাই শিখি। 

কিন্ত এ গানটা কে শেখালে ? 

এখন যেটা গাইলুম? 

হ্যা 

এক বেনে শিখিয়েছে 

বেনে__ 

হ্যা--এই শহরে নভুন এসেছে ! মথুরানগরের বেনে ! 
মথুরাঁনগরের বেনে ! মখুরার বেনে 

তুমি তাতে চমকে উঠছ কেন ভাই? 


তোমায় আর কি গান শিখিয়েছে? 
শোনো- 
“কীহ। মৃণাল হামারি.'' 
কাহ। মৃণ!ল হাারি” 


কাহা মুণাল হামারি-_কীছা মৃণাল হামারি। 
একি । তোমার চোখে জল ? 
না, শোনো গিরিজাঁয়া, যে তোমায় গাঁন শিখিয়েছে সেই 


বেনেকে বোলো-_মুণাল কোথায় সে সন্ধান আমি দিতে পারি। 


গিরিজায়]। 


তুমি ? 


মুণাল। হ্্যা__“কণ্টকে গড়িল বিধি মুণাল অধমে,” সে শুণালের সব 
পরিচয় কাগজে লিখে এই খোপার ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। 
মনে আশা নিয়ে বয়ে আছি, কোন স্থুযোগ পেলেই মৃণালের সব 
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কাহিনী তাকে জানাব। এই নাও ভাই, এতে লেখা আছে 
মুণালের সন্ধান । তাকে দিও গিরিজায়া | 

গিরিজায়া। বেশ তাই হবে, আমি চন্লুম তবে__ 

মুণীলিনী । তিনি কি জবাব দেন কাল এসে আমায় জানাবে কিন্ত-_ 
(গিরিজায়া গমনৌগ্ভতা ) নানা, আজই রাত এক প্রহরে, এ 
উত্তর দিকের পাচীলের কাছে। 

গিরিজায়া । বেশ তাই হবে। হ্যা ভাল কথা-_-একাই আসব তো? 

মুণালিনী। একা! না, এক] কেন? তোমার যদি ভয় লাগে! বরং 
সেই বণিককেও সঙ্গে নিয়ে এসো | 

গিরিজায়। বুঝেছি! তাই আনবো গো, তাই আনবো । 

মুণালিনী । চুপ ব্যোমকেশ লক্ষ্য ক্চে। সরে বাও- সরে যাঁও। 


তৃতীয় দৃশ্য 
লক্ষণাবতী। নদী পথ। 
হেমচন্ত 

হেমচন্দ্র । দিখ্বিজয়, দিখ্বিজয়-_ 

( দিখ্বিজয়ের প্রবেশ ) 
দিপ্বিজয় । আমায় ডাকছেন আজ্ঞে? 
ছেমচন্দ্র। হই! দিশিজয় ! সেই ভিখারিণী এসেছিল ? 
দিশ্বিজয়। কে? 
ছেমচন্ত্র। যাকে গান শিখিয়ে পাঠিয়েছিলুম ? 
দিশ্িজয়। ও হরি! আপনি তাঁর আশায় বসে আছেন? ওরা 


১ম অঙ্ক ৩র দৃশ্য ] সৃণালিনী ১৩ 


ভলেন--কি বলে ওকে-_নিশাচরী ! চরে খেতে বেরিয়েছেন__ 
কখন কোথাষ অধিষ্ঠান হবেন__কেউ জানতে পাবে না । 


হেমচন্ত্র। শোন দিগ্বিজয ' আমি একখান। পত্র লিখে বাখছি। 
তুমি এদিকে একটু লক্ষ্য বেখ_সে এলেই আমা সংবাদ দিও । 
( প্রস্থান ) 
দিপ্বিজয। যে আজ্ঞে।_ নাঃ যুবরাজ দেখছি মৃণাঙ্সিনীব জন্ত পাগল 
হবেন। মগধেব বুবরাজ, মথুবায় তীর্থ করতে গিয়ে হঠাৎ 
শ্রেষ্ঠা ক্ঠাব সঙ্গে দেখা । যমুনার জলে নৌকা ডুবী হচ্ছিল__ 
সেখান হতে তাকে টেনে তুললেন । সেই থেকে কি যে হ'ল__ 
কেবল যুণালিনী আব মৃণালিনী । এই দৃব লক্ষষণাবতীতে এসেও 
তাৰ আশা ছাডতে পারলেন না_বৈষ্বীকে গান শিখিয়ে 
পাঠালেন তাঁকে ধবতে ! এ যে, বলতে না বলতেই শ্রীমভীর 
আবির্ভ।ব মহন হচ্ছে। 
(গাহিতে গাহিতে গিবিজাষাব প্রবেশ ) 
“ঘট বাট তট মাঠ ফিপ্রি ফিরিনু ব দেশ। 
ক।হ! মেরে কাস্ত বরণ, কাহ! রাজ বেশ ।” 
দিশ্িজধ । এই যে, ঘাঁট বাট চডে ফিরলে ক্ন্দবী | 


গিরিজায়।। কে! দিপ্বিজয়! তুমি কোন দিক জয কবতে চলোছ 
দিখ্বিজষ ? 

দিশ্বিজয় | তোমার ট্কি- 

গিরিজায়। আমি একটা দিক লাকি? মিন্সেব দ্িিদিক জ্ঞান 
নেই__ 

দিখিজয। কেমন কবে থাকবে? তুমি যা অন্ধকার, তোমায় 
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দেখলেই আমি দিখ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এখন চল 
নিশাচরী সুন্বরী,_ প্রভু তোমায় ডাকছেন। 

গিরিজায়া। কেন? 

দিখ্বিজয় | তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার বিয়ে দেখেন | 

গিরিজায়া। কেন? তোমার কি ম্বখাগ্সি করার আর লোক 
জুটল না? 

দিগ্িজয়। না, সে কাজ তোমাকেই করতে হবে। এখন চল, 
এ যে আর যেতে হ'ল ন!-_ প্রভু এসে পড়েছেন। 

গিরিজায়া। আচ্ছা দিখ্বিজয়, একটা কথ] বলতে পার? তোমার 
প্রতু মৃপালিনীর জন্য এত অধৈর্ধ্যঃতবু তাঁকে বিয়ে করেন নি কেন? 

দিখ্বিজয়। স্থবিধে ঘটেনি'**তাই ! 

গিরিজায়। | ন্ুবিধে ঘটেনি ? 

দিগ্বিজয়। উহু, মৃণালিনীর বাপ বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী। মগধের মহারাজ 
ছিলেন গোঁড়া ছিন্দু। 


গিরিজায়া। মহারাজের ভয়েই তাহলে যুবরাজ এতদিন__ 
দিখ্বিজয় । চুপ২-ওই এসে পড়েছেন__ আমি গা ঢাকা দিলুম | 


€ প্রস্থান ) 
( হেমচন্দ্রের প্রবেশ ) 
গিরিজায়া। (গান) 
“বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে 
ব্ছত পিঞ়াসারে।” 


ছেমচন্ত্র। গিরিজায়।! পিয়াসা মিটল? 
গিরিজায়া। কার? আমার না আপনার ? 
হেমচজ্। আমার ? 
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গিরিজায়া। শুনেছি রাজরাজরাড় পিয়্াসা বা আশ! কিছুতেই 
মেটে ন। ! 
হেমচন্্র। আমার আশা! খুব সামান্ত । 
গিরিজায়া। বেশ ত, যদি কোনদিন মৃণালিনীর দেখা পাই--তাকে 
একথা বলব । 
হেমচন্ত্র। সেকি, তবে কি আজও দেখা প1ও নাই? 
গিরিজায়া। উঁছ। 
হেমচন্ত্র। এত করেও যখন সন্ধান পেলুম না,-তবে আর বৃথ] আশা 
কেন? কেন মিছে কালক্ষেপে করে আত্মকর্খ নষ্ট করব! 
গিরিজ।য়া, কালই আমি তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবো। 
গিরিজায়া। তথাস্ত। 
শুনি যাওয়ে চলি বাজায়ি মুরলি 
বনে বনে একারে।” 
হেমচন্দ্র। নানা, আর ও গান কেন? ও গান শেষ করে দাও। 
শেষ করে দাও-_ 
গিরিজায়া | 
“কণ্টকে গড়িল বিধি মৃধ।ল অধমে 
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়। মরমে 1” 
হেমচন্ত্র। কি! কিগাইলে! মুণালকি? 
গিরিজ্ঞায়া। না, কিছু নয়-- 
হেমচন্্র। না, তোমায় গাইতে হবে, গাও গাও 
গিরিজায়া। আঃ ছাড়ুন না, আমার কি এত শীগঞগির নৃতন গান 
মুখস্ত হয়? এই দেখুন না, কাগজে লেখা আছে, নিজে পড়ুন | 
ছেমচন্্র। (পাঠ) 
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“কণ্টকে গড়িল বিধি, মৃণাল অধম 
জলে তারে ডুবাইল গীড়িয়া মরমে 
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞন 
চরণ বেড়িয়।৷ তারে করলি বন্ধন ।” 
মুণালিনীর হস্তাক্ষর ! মুণালিনীর...ন!, না গিরিজায়া, আর 
আমায় ছলনা কোরোন', শীঘ্ব বল, কোথায় মুণালিনী ? 
গিরিজায়া। এই নগরে। 
হেমচন্দ্র। তা জানি, কিন্তু এ নগরের কোথায় ? 
গিরিজায়!। হৃধীকেশ শর্শীর বাড়ী_ 
হেমচন্ত্র। আঃকিবিপদ!। দে তো আমিই তোমায় বলে দিয়েছি । 
বল সে এখাঁন থেকে কত দূর ? 
গিরিজায়! । অনেক দূর 
হেমচন্দ্র। এখান থেকে কোনদিকে যেতে হয়? 
গিরিজায়া। এখান থেকে পশ্চিম, হারপর পৃ, তারপর উত্তর, 
তারপর দক্ষিণ । 
হেমচন্ত্র। আঃ তামাসা রাখ, নইলে তোমার মাথ! ভেঙ্গে দেব ! 
গিরিজায়া। রাগ কঙ্ছেন কেন? ঠাণ্ডা হোন, পথ বলে দিলে চিনে 
যাওয়া মুস্কিল। বলেন তো আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে 
পারি 
হেমচন্দ্র। কিন্তু আগে বল-সে কেমন আছে? 
গিরিজায় | শরীরে কোন পীড়া নাই। 
হেমচন্দ্র। তাঁর মনের কথা কিছু বুঝলে? 
গিরিজায়া।. বর্ধাকালের পন্মের মত 3 মুখখানি যেন জলে ভাসছে ! 
ছেমচন্্র। পরগৃহে কি ভাবে রয়েছে ? 
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গিরিজায়া। ওই অশোক গাছের দিকে তাকিয়ে দেখুন । - ঠিক ওই 
অশাকস্তবকের মত আপনার গৌরবে আপনি নত্র। 

ছেমচন্দত্র। মুণলিনী তোমায় আর কি বলল? 

গিরিজায়া। বল্লে_“যোদিন জানকী রঘুবরে নিরণখি” 

ভেমচন্দ্র। আবার ( কেশাকর্ষণ ) 


গিরিজায়া। আঃ ছাড়ুন_-ছাঁড়ুন। আমার মুখে শোনবার মত সে 
বিশেষ কিছুই বলেনি । তবে মনে হল দিনের বেলায় কুরধ্যমুখী 
কলের মত হেমচন্ত্ররপী সর্ষের পানেই তাকিয়ে থাকে । আর 
রাত্রে কমলিনীর মত হেমচন্ত্র অর্থাৎ সোনার চাঁদের উদয় পথ 
চেয়ে তাকিয়ে থাকে । 

ছেমচন্্র । গিরিজায়] ! 


গিরিজায়।। দেখ। করধেন তার সঙ্গে? আজ একপ্রহছর রাত্রে সে 
আমায় অপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে । 


হেনচন্ত্র। সে আমায় যেতে বলেছে! আমি আমার মুণালিনীর 
কাছে__না-না মুণালিনীর সঙ্গে আপাততঃ সাক্ষাতের অধিকার 
আমার নাই। গিরিজায়া, এই পত্র লিখে রেখেছিলুম । আজ 
রাচ্ত্র তুমি মৃপ।লিনীর সঙ্গে পাক্ষাৎ করে এই পত্রখানি তাকে দিও। 

গিরিজায়া। যে আজ্ঞে 

হেমচন্ত্র। শোনো, মুণালিনী কি উত্তর দেন আজ রাত্রেই কিন্ত 
আমকে জানাবে। 


গিরিজায়া ।-_ 
“্চঞ্জম! লালিনী ন! ধু যামিনী 
না মিটিগ আশারে !” 
(প্রস্থান ) 
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হেমচন্ত্র। শোনে গিরিজায়া, মুণালিনীকে আর একটী কথা-_ 
( অপরদিক হইতে মাধবাচার্ধ্যের প্রবেশ ।) 

মাধবাচার্ধ্য | হেমচঞ্জ্র-_ 

হেমচন্ত্র। একি! আচাধ্য ! আপ্নি কোথা হতে? 

মাধবাচার্ধ্য। সে প্রশ্ন পরে! শোনে! হেমচন্ত্র, তুমি আমার 
আদেশ মত নবদ্ধীপে না গিয়ে এখনো পথে বিলম্ব কর্ছ সে জদ্ 
তোমার প্রতি আমি অসন্ষ্ঠ হয়েছি। আর তুমি মৃণাঁলিনীর 
সন্ধান পেয়েও আমার নিকট পুর্বব-প্রতিজ্ঞ। স্মরণ করে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কর নি-_এজগ্ভ আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। 

হেমচক্জর। প্রনু__ 

মাধবাচার্ধ্য। কিন্তু বেগবান হাদয়কে বিশ্বাস নেই। মুণালিনীর 
উত্তরের অপেক্ষায় ভুমি আর এখানে থাকতে পাবে না। এই 
মুহুর্তে তোমাকে আমার সঙ্গে নবহীপ যাত্রা! করতে হবে | 

ছেমচন্র। এহ মুহুর্তে? 

মাধবাচাধ্য 1 হ্যা; ঘাটে নৌক! প্রস্তত, দিখ্বিজয় ইতিমধ্যে তোমার 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেছে । এস হেমচন্্র। 

ছেমচন্ত্র। বেশ তাই হবে প্রভু, মৃণালিনীর আশা অতল জলে ডুবে 
গেছে। যাক, চলুন আচার্ধ্য, আমি বীরব্রত পালন করতে 
আপনার অনুগামী হব। আর এ হৃদয়ে ছুর্বলতাকে স্থান দেব না। 
কিন্ত ভাবছি -আচার্ধয+-আপনি কে? আপনি কামচারী না 
অন্তরধ্যামী ? 

মাধবাচাধ্য । বৎস, আমি হেমচঞ্জের অস্ত্রগুরু,. '.শাস্্গুরু, এই পরিচয়ই 
যেন আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়--সব চেয়ে বড় পরিচয় । 

( উতগ্ষের প্রস্থান ) 


চতুর্থ দৃশ্য 
হৃষীকেশের গৃহ 


| রান্ত্রিকাল, গিরিজায়! দ্বারে মুছু করাঘাত করিতেছিল ; 
একটু পরে দ্বার খুলিয়! মৃণালিনীর প্রবেশ । ] 


নুণালিনী। একি, গিরিজায়া, ভূমি একা ? হেমচন্্র কোথায়? 

গিরিজায়া। তিনি আসেন নি। 

মুশালিনী। আসেন নি! কেন? 

গিরিজায়া । গুকর কাছে প্রতিজ্ঞ করেছেন--শক্র বিনাশের আগে 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। এই চিঠি পাঠিয়েছেন 
তোমায় । 

বুণালিনী। চিঠি! (মুণালিনীর চিঠি পাঠ) গিরিজায়া, তুমি 
একটু অপেক্ষা! কর। আমি এখনি এর উত্তর লিখে নিয়ে 
আস্ছি। 

গিরিজায়া। উত্তর দেবে কাকে? 

বুণালিনী। কেন? হেমচন্জ্রকে-_ 

গিরিজায়া । হেমচন্ত্র এ নগরে নেই--তিনি আজই রাত্রে নবদ্বীপ 
যাত্রা করেছেন। 

মুণালিনী। সেকি! তিনি যে আমায় অন্থরোধ করেছেন এই 
রাক্রেই তোমার হাতে তাকে উত্তর পাঠাতে ! 

গিরিজায়া। আমাকেও তাই বলেছিলেন। কিন্তু এখানে আসবার 
সময় দেখনুম, এক ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে নৌকায় উঠছেন । 

মৃণালিনী। ব্রাঙ্গণ ! | 
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গিরিজায়া। হা, শুনলুম তিনিই তার গুরু মাধবাচার্ধা ! হেমচন্দ্রকে 
নিয়ে তিনি নবদ্বীপ চলে গেছেন। 
মুণালিনী। মাধবাচার্ধ্য ! মাধবাঁচার্ধ্যই আমার অদৃষ্টাকাশের কুগ্রহ-_ 
মাধবাচার্ধ্যই আমার কাল। 
গিরিজায়!। চুপ কর--কার যেন সাড। পাচ্ছি ! 
মুণালিনী। আর ঘরের বাইরে নয়। গিরিজায়া, তুমি আজ 
যাও। পারতো! কাল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো । 
গিরিজায়া । আসব বই কি-_ নিশ্চয় আসব । 
| গিরিজায়াব প্রস্কান ৷ মৃণালিনী প্রস্থ(নোগ্ভত।.- এই 
সময় ব্যোমুকেশেব প্রবেশ | 
ব্যোমকেশ । কোথায যাচ্চ সাধিব ? এইখাব জালে পড়েছ। 
মুণালিনী। একি! ব্যোমকেশ ! পথ ছাড। 
ব্যোমকেশ । কিন্তু অন্ুগৃহীত ব্যক্তিটা কে." শুনতে পাইনে £ 
মুণালিনী ৷ তুমি ব্রান্মণকুল-কলম্ক ! আমাব হাত ছাড। 
ব্যোমকেশ । কেন ছাড়ব? হাতছাডা কি করতে আছে? ছাঁডা- 
ছাড়িতে আর কাজ কি তাই? আমি কি মাঙ্গষ নই? যদি 
একের মনোরঞ্জন করেছ_-ত৷ হলে অগ্তকে করতে কি দোষ 


সখি? 
মুণালিনী । কুলাঙ্গার ! যদি হাত না ছাড-_তাহছলে আমি চীৎকার 
করে বাড়ীর সবাইকে জাগিয়ে তুলব । 


ব্যোমকেশ। জাগাও না । আমি বলব অভিসারিকাঁকে ধরেছি। 
কে তোমায় রক্ষা করবে-তোমার প্রাণের সই, আমার তন্মী 
মণিমালিনী ? 

মুণালিনী। আমিই তোমার ভর্মী-_ 
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ব্যোমকেশ । তুমি আমার সম্বস্ধীর ভগ্নী-_আমার ত্রাঙ্গণীর 'ভাইএর 
_.. ভম্মী, আমার প্রাণাধিকা রাধিকা-_সর্বার্থ সাধিকা_ 
মুশালিনী। নিপাতে যাও শয়তান ( ব্যোমকেশকে পদাঘাত ) 
ব্যোমকেশ | লাখি মারলে? ধন্ঠ হলুম-_ও চরণ স্পর্শে মোক্ষপদ 
পাব। সুন্দরী, তুমি আমার দ্রৌপদী-_আমি তোমার জয়দ্রথ। 
( অলক্ষ্যে গিরিজায়ার প্রবেশ ) 
গিরিজায়া। আর আমি তোমার অর্জন__(ব্যোমাকেশের পৃষ্ঠে 
দংশন )। 
ব্যোমকেশ । রাক্ষসি, তোর দাঁতে একি বিষ! ওঃ মলুম-_মনুম- 
কাঁলসাঁপিনী দংশন করেছে । 
(প্রস্থান) 
( নেপথ্যে কোলাহল-__কি হ'ল--কি হ*ল ) 
গিরিজায়া । আর বিলম্ব নয়__পালিয়ে এস। 
মুণালিনী। পালিয়ে যাব! 
নেপথ্যে ব্যোমকেশ । কুলটা মৃণালিনী অভিসারে মাচ্ছিল-_আমি 
তাঁকে আটকাই, তাই আমায় কামড়ে দিয়েছে । 
গিরিজায়া। ওইস্তনলে তো! এ অপবাদের পরও এ গৃহে থাকতে 


চাও? 
মুণ[লিনী | না থাকব না-কিন্ত কোথায় যাব? 
গিরিজায়! । মথুরায়-_ 


মণালিনী। মথুরায় আমার স্থান নেই ! 
গিরিজায়।! । তা হলে শীঘ্র চল-_আমি তোমায় পৌছে দেব নব্দবীপ। 
নবদ্বীপ--নবদ্বীপ। 
( উভয়ের প্রস্থান ) 


পঞ্চম দ্ৃশ্থয 
গৌড় রাজসভা 
সিংহাসনে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন । 


বর্থাধিকাঁর পশ্তপতি, সভাপগ্ডিত দামোদর শর্ধা ও সামস্তগণ | 
গোপীদাস | 
ললিত লবঙ্গলতা৷ পরিশীলন কে।মল মলয় সমীরে 
মধুকর নিকর করম্ঘিত কোকিল কৃজিত কুগ্জকুটীরে 
বিহরতি হরিরিহ সরম বসন্তে 
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমংসখী বিরছি জনন্য হুরস্তে। 
সি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করে বলছেন-হে প্রিয় সখি, দেখ দেখ, 
মলয়ানিল আলিঙ্গনে লবঙ্গলতিকা সমূহ কেমন অস্গুপম মুর্তি" ধারণ 
করেছে। ভ্রমর গুঞ্জনের সঙ্গে কোকিলের কুহুরবৰ মিশ্রিত হয়ে 
নিকুঞ্জ গৃহকে পরিপুরিত করে তুলেছে । এই মনোরম বসস্তকালে 
শ্রীহরি যুবতি জন সঙ্গে বিহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং আনন্দে নৃত্য 
আরম্ভ করেছেন। ওহো, বসন্ত খতু বিরহীজনের পক্ষে বড়ই ছুর্ধিষসহ। 
(প্রতিহারীর প্রবেশ ) 
প্রতিহথারী । মহীরাজ ;-_ ্‌ 
লক্ষ্মণ সেন।* আঃ, এ সময় আবার গোলমাল কেন! 
প্রতিহারী | মহারাজ, মাধবাঁচার্ধ্য দ্বারে উপস্থিত | 
লক্ষণ সেন । মাধবাচার্ধ্য ! যাও সসম্মানে নিয়ে এস। 
( প্রতিহারীর প্রস্থান ) 
তাহলে আজ আর পাঠ হ'ল না গোপীদাস বাবাজী ! তাইতো, 
গীতগোবিন্দের “ললিত লবঙ্গলতা"র স্থধারস আম্বাদন কচ্ছিলেম-__ 
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এমন সময়--অকম্াৎ, মাধবাচাধ্য কেন? সভাসদ্গণ, আপনার 
কিছু অনুমান করতে পাচ্ছেন? 
(মাধবাচার্য্যের প্রবেশ ) 

মাধবাচার্ধ্য। অন্মানের প্রয়োজন নেই মহারাজ! আমি নিজ 
মুখই আমার -মাগমনেব উদ্দে্ত ব্যক্ত করতে এসেছি । 

লক্ষণ সেন। আসন গ্রহণ করুন আচার্ধয_- 

মাধবাচার্ধা। থাক্‌ .আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না মহারাজ ! সময় 
'অতি সংক্ষেপ; তাই বিনা ভূমিকাষ আমার বক্তব্য নিবেদন 
কবতে চাই । 

লক্ষণ সেন। বনুন-_ 

মাধবাচার্ধ্য। মহারাজ! তুকীব! প্রায় সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত হস্তগত 
করেছে। সম্প্রতি তারা মগধ জয় করেছে। এবাৰ শুনলুম 
আপনার গোৌডরাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। 

লক্ষণ সেন। অআ্্যা তুকী! ও পশ্ুপতি, বলে কি! ভারা এসেছে 
ন।কি? 

মাধব।চার্ধ্য। এখনে। এসে পৌঁছায়নি ! কিন্তু এলে, তাদের বাঁধ। 
দেবার কি আয়োজন করেছেন মহারাজ ? 

লক্ষণসন। তা তুকাঁ এলে আমি কি করব? আমি কি করতে 
পানি! আমার প্রাচীন শবীর, খাতে পঙ্গু । আমাৰ তে আর 
লড়াইয়ের আয়োজন কব! সম্ভন নয! কি খধলেন আপনারা ? 

অনেকে । নিশ্চয় নিশ্চয় _ 

লক্মণ সেন। আমার এখন গঙ্গালাভ হলেই বাঁচি। স্ুকীর। আসতে 
চায়_-আস্মুক। 

মাঁধবাচার্ধ্য। এই কি গৌডেশ্ববের উপযুক্ত কথ] ! 
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দামোদর । কেন উপযুক্ত নয় আচার্য! মহারাজের উক্তি সম্পূর্ণ 
শাস্ত্র সঙ্গত। শাস্ত্রে খবি বাক্য প্রযুক্ত আছে--যে, তুকীরা 
এদেশ অধিকার করবে । শাস্ত্রে আছে সুতরাং অবশ্য ঘটবে । 
মিছামিছি বুদ্ধ আয়োজন । 

মাধবাচার্ধ্য। শাস্ত্র! শাস্ত্র! সভাপগ্ডিত দামোদর, বলতে পারেন-- 
তুকীরা বঙ্নবিজয় করবে এ উক্তি কোন শাস্ত্রে আছে! 

দামোদর | কেন? বিষুপুরাণে জল জ্বল কচ্চে। যথা 

মাঁধবাচার্ধ্য । যথা থাঁক। বিষ্ণুপুরাণ এই সভাস্থলে নিয়ে আস্মুন | 
দেখিয়ে দিন _বিষুপুরাণের কোথায় এমন উক্তি আছে! 

দাযোদর | আ্যা--বিষুপুরাণে নেই নাকি! তা হাবে_ হয়তো, 
আমার ঠিক ম্মরণ নেই। আচ্ছা ম্থুসংহিতাঁয় রয়েছে তে| ?. 

মাধবাচার্ধ্য। চমৎকার ! গৌঁড়েশ্বরের সভাপপ্ডিতের দেখছি মনু 
সংহিত! সম্বন্ধেও চমৎকার জ্ঞান! নিয়ে আনুন মস্ছসংহিত'-_ 
নিয়ে আন্গুন স্তপাকাঁর শাস্সগ্রন্থ। তবু আমি মুক্ত কে বলছি-- 
তুককীরা বঙ্গবিজয় করবে এমন উক্তি কোন শাস্ত্রে কোথাও নেই । 

পশুপতি। কোন শাস্ত্রে নেই! আ'চার্ধ্য কি তাহলে সর্কশান্ত্রবিৎ? 

মাধবাচাধ্য । এই সতভাস্থলে বদি কারও সাধ্য থাকে-_ আমায় 
অশাস্ত্রজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করুন । 

দামোদর । অত দর্প ভাল নয় মাধবাচার্ধ্য ! আমিই প্রমাণ কচ্ছি 
শু্থন- আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মাশ্লাঘাপরবশ--সে 
যদি পণ্ডিত হয় তবে মুর্খ কে? 

লক্ষণ সেন। আভা, থাক না ওসব কথা ! 

মীধবাচার্্য। থাকবে কেন? শুছ্ছন আপনারা-মূর্খ তিনজন। যে 
আত্মরক্ষায় বত্বহীন--সে মূর্খ, যে সেই যত্বহীনতার পরিপোষক 
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সে মুর্খ; আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্য ব্যয় করে 
সেও মুর্খ । আপনার এবং এখানকার অনেকের মধ্যেই এই তিন 
দোষ বর্তমান। ক্তনাং আপনি এবং এই সভাস্থলের অনেকেই 
ভ্রিবিধ মুর্খ । 

পশুপতি । সাবধ|ন--স'বধান মাধবাচার্ষ)। এ অপমান আমরা 
সইব না। 

লক্ষণ সেন। আহা, চপ কর পশ্তপতি ! বল্লেনহ খ। কেন মিছে 
হাজাম।-- 

পশ্তপতি। না মছারাঞ্জ। উপযাচক পে এসে দাক্ষিণ[তোর 
ত্রাঙ্গণের এ উদ্ধত্য মামরা গৌড জন সইব না। 

সকলে । ন।, আমরা কেউ সইব ন| | 

পশুপতি | 'প্রতিষারী, ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খ্লিত কর। 

( হেমচন্্রের এাবেশ ), 

হেমচন্দ্র। সাবধ!ণ, মগধেব যুবরাজ হেমচন্দ্র জীবিত থাকতে ক।র'ও 
সাপ) নাহ আচম্্যেব অঙ্গ স্পশ করে! 

পশুপতি। মগধের বুবরাজ ভেমচন্্র ! এই ব্রাহ্মণের স্পদ্ধী _ 

হেমচঞ্র। ব্রাক্ষণের স্পদ্ধী সইতে পারবেন না আপনার। ! আর 
তুকীরা এসে যখন বী'রপদতরে বঙ্গতূমি প্রকম্পিত করবে-তখন 
তাদের পদতলে নতজান্গ হয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে পারবেন । 

পশুডপতি | তুকী এখনো বঙ্গবিজয় করেনি? কিন্তু এত বীরত্বের 
আস্ফালন যার, সেই হেমচন্ত্রের রাজ্য মগধ কিন্তু এখন বখতিয়ার 
খিলিজীর পদ্দানত | 

ছেমচন্জ্র। হেমচন্ত্র মগধে উপস্থিত থাকলে শত বখতিয়ার খিলিজীর 
সাধ্য হ'ত না-মগধ জর করে নেয়। ভেমচন্দ্র আজ হৃতরাজা 
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উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প । শুধু বাগ-আস্ফালন নয়) সে আজ সম্মুখ যুদ্ধে 
বখতিয়ারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ। স্থুদূর 
গৌড়ভূমে এই রাজসভাতলে আগমনের কারণ--গোঁড়েশ্বর আসন্ন 
সমরে আমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না-শুধু এই কথ! 
জানতে । 

লগ্মণ সেন। ও পশুপতি,_এ বলে কি! যুদ্ধ করতে চাঁয় যে! 
সর্বনাশ! বুদ্ধ হলেই রক্জগঙ্গা বয়ে যাবে যে! না বাপু! 
এ বয়সে আর ওসব হাঙ্গাম! পোয়াতে পারব না । 

মাধবাচার্ধ্য | মহারাজ-_মহারাজ-_ 

লক্ষণ সেন। না ঠাকুর; ওসব কাটাকুটির ভেতর আমি নেই। 
রক্ত গঙ্গা, ও বাবা! তাঁর চেয়ে হরিদ্বারে গিয়ে ব্বর্গ-গঙ্গার কূলে 
দিন কাটাব । গলে, বিপত্তারিণী স্বরধুনী,_ 

ছেমচন্্র। তা হলে তুর্কী সৈম্ভ এলে আপনারা যুদ্ধ করবেন না? 

লক্ষ্মণ সেন। যুদ্ধ তো তাল। তাদের ফলার খাইয়ে দেশ ছেড়ে 
চলে যাব। 

ছেমচন্জ্র । মহারাজ--মহারাঁজ-_ 

লক্ষণ সেন। আর কথা নয়, আমার সন্ধ্যে পূজোর সময় হল। 
পশ্তপতি, আজ সভাতঙ্গ হোক তবে। গঞ্গে বিপক্তারিণী,-- 
বিপদসাগর পার কর মা । 

পশ্তপতি। ক্লীড়ান মহারাজ, সভীভঙ্গের পুর্বে আমার একটা 
জিজ্ঞাস্ত_ 

লক্ষণ সেন। কি? 

পণ্ডপতি। আমি গৌড়রাজ্যের কে? 

লগ্ণ সেন। সে কি, তুমি গৌড়রাজ্যের প্রধান ধর্শাধিকার ! আমি 
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বৃদ্ধ স্থবির, তুমিই আমার হয়ে গৌঁড়রাজ্য শাসন কর্ছ। আমি 
তো নামে রাজা-_-এ রাজ্যের মুকুটহীন রাজা তো তুমি ! 

পশুপতি। তা যদি হয়-_তাহলে আমার সকল কার্ধা গৌড়েশ্বরের 
অস্মোদিত হবে? 

লক্ষণ সেন। নিশ্চয়! 

পশ্তপতি। আমার আজ্ঞা সমস্ত নাগরিক রাজাজ্ঞার গ্ঠায় বিন দ্বিধায় 
প্রতিপালন করবে ? 

লঙ্গাণ সেন। করবে কি? কচ্ছেই তো! 

পশ্ডপতি। স্বয়ং মহারাজও আমার কোন কাঁর্য্যে বাঁধা দেবেন ন।? 

লঙ্সণ সেন। না--পশুপতি, ন!। 

পশুপতি। তা যদি হয়_তাহলে শুস্কন সতাজন, গৌড়েশ্বরের এই 
মহতী সভাস্থলে ঘোবণ! কচ্ছি-বখতিয়ার খিলিজীর বিরুদ্ধে 
আমর: অন্তর ধারণ করব। তার ভ্রগ্ত প্রয়োজন হয় মগখের 
বুবরাজ হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য্ের সাভায্য গ্রহণ করব। দেছে 
এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা আমাদের জন্মভূমি এই সোঁণার 
গৌঁড়বঙ্গকে শক্রর হাতে তুলে দেব ন!। 

মাধবাচার্ধয । আর দ্বিধা নয়-কোঁন কথা নয় মহারাজ! বল 
হতাজন-__জয় গৌড়েস্বরের জয় | 

(সকলের জয়ধ্বনি ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 


উপবন--বাচীর সম্মুখ 
মহাকালের তাও্ডৰ নৃত্য 


( হেমচন্দ্রের প্রবেশ ) 
হেমচন্ত্র। কে-_কে তুমি নৃত্য কচ্ছ--যেয়োনা_দীড়াও-_াড়াও 
€ মাধবাচার্যের প্রবেশ ) 
মাধবাচার্ধ্য । হেমচন্দ্র-_ 
হেমচন্দ্র। পথ ছাড়ুন আচীর্ধ্য, পথ ছাড়ন ! আমি তাকে দেখতে 
পেয়েছি ! 
মাধবাচাধ্য | কে? কাকে দেখেছে? 
হেমচন্ত্র। বুঝি ' প্রমত্ত নটরাঁজ! দিগস্তব্যাপী এল।ফ়িত জটাজাল, 
ডমরু নিনাদে নৃত্যরঙ্গে মেতেছে, থিয়া তা থে- থিয়! তা থে ! 
মাধবাচাধধ্য । তোমার দৃষ্টি বিভ্রম বৎস ! 
হেমচন্ত্র। লা আচার্ধ্য, দৃষ্টি বিভ্রম ময়, ভামি স্বচক্ষে দেখেছি । 
মাধবাচারধ্য । তা যদি দেখে থাক--তা হলে আজ বাংলার বুকে 
সত্যই মহাকালের কাল-নৃত্য সুরু হ'ল! আমি যাই-এই 
বেলা চলে যাই! 
ছেমচন্দ্র। সেকি আচার্য্য! এই হুর্ধ্যোগে আপনি কোথায় যাঁবেন ? 
মাধবাচার্ধ্য | ছুর্ষ্যোগ ঘনিয়ে এসেছে বলেই তো আমার যাত্রার 
প্রয়োজন ণঘটেছে ব্থস ! দিগন্তব্যাপী এই বিরাট অন্ধকার ভেদ 


২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্ঠ ] সৃণালিনী ২৯ 


করে নব প্রভাতের সুচনা করতে হবে । . প্রমত্ত মহাকাঁলকে 
শান্ত সমাহিত শিবস্থন্দর করে তুলতে হবে। আমি যাত্রা কচ্ছি 
বৎস- 
হেমচন্ত্র। প্রভু, আমায় বুঝিয়ে বলুন-_ 
মাধবাচাধ্য | শোন বৎস, বখতিয়ার খিলিজী শীঘ্রই বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করবে। আমর। গৌঁড়েশ্বরের আশ্রয় পেয়েছি--এবার দেশের 
সর্বত্র বিচরণ করে আমি জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করব। গড়ের 
করদ ব্লাজগণ যাতে এই মহাসন্ধিক্ষণে একযোগে রণক্ষেত্রে 
অগ্রসর হৃন--গৌড়বঙ্গকে মহা প্রলয়ের হাত হতে যাতে রক্ষা 
করেন-- আমি তারই ব্যবস্থ। করব হেমচন্তর | 
হেমচন্ত্র । আঁচার্ধ্য ! 
মাধবাচা্ধ্য। তুমি খুব সতর্কতার সঙ্গে গৌড়ে অবস্থান কর। আমি 
শীগ্রই প্রত্যাবর্তন করে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হব। 
হেমচন্দ্র। যথা আজ্ঞা আচার্ধা। (প্রণাম) 
মাধধাচার্ধয। আমার বহু বর্ষের শিক্ষা তোমায় কর্মক্ষোত্্ে 
ন্বপ্রিচালিত করুক । আমার আশীর্বাদ তোমায় বিজয় বর্ধের 
মত ঘিরে রাখুক । আসি বৎস। 
(প্রস্থান ) 
নেপথো দিখ্বিজয়। আরে ঠাকুর_কি আবোল তাবোল বকছ! 
এ ৰাডী আজই ছাঁডতে হবে একথা তোমায় কে বললে? 
হেমচন্দ্র। দিখ্বিজয়-__ 
(দিখ্বিজয়ের প্রবেশ ) 
কি হয়েছে দিখ্বিজয়? 
দিপ্বিজয়। হবে আবার কি? গৌড়ের রাজ! আমাদের এই উপবনে 
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থাকতে দিয়েছেন শুনে ওই নীচের কোণের ঘরটায় যে বুড়ো 
ঠাকুর আর ঠাকৃরুণ থাকেন- তার! তল্লী গুটোচ্ছেন। 

ছেমচন্দ্র। সেকি! শুনলুম গুরা এক সময় বেশ অবস্থাপন্ন লোক 
ছিলেন। ভাগ্য বিপর্যয়ে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। তা শুর! 
নীচের একটা ঘর অধিকার করে থাকলে তাতে তো! আমাদের 
কিছুমান অন্থৃবিধে নেই। 

দিপ্বিজয়। সে কথা শুন্ছে কে? বামুন এখনি রওন! হবে । 

হেমচন্দ্র। তুমি যেতে নিষেধ করেছিলে? 

দিশ্বিজয়। উনি আমার কথা কানে তুললে তো! ( নেপথ্যে জনার্দন | 
ও গিম্নি! গুছিয়ে নেও ।) এ যে এই দিকেই আসছেন । আপনিই 
একবার বলে দেখুন না! 

( দিখ্বিজয়ের প্রস্থান ) 

হেমচন্ত্র। শুনেছি বৃদ্ধের কুটীর প্রবল ঝড়ে চরমার হয়ে গেছে। 
রাজপুরুষের অন্জমতি নিয়ে এই উপবনে আশ্রয় নিয়েছেন । 
এখন গৌড়েশ্বর এই উপবনে আমার বাসস্থান নি্দশ করেছেন ১ 
তাই হয়ত দরিদ্র ব্রা্গণের প্রাণে আঘাত লেগেছে । অভিমন- 
তরে তাই ব্রাহ্মণ উপবন ত্যাগ করে যেতে কৃতসঙ্কল্প ! 

( জনার্দনের প্রবেশ ) 

জনার্দন তোমাদের দিয়ে যদি কোন কাঁজ--কে-কে ওখানে 
দাড়িয়ে? 

হেমচন্দ্র। দ(সের প্রণাম গ্রহণ করুন ব্রাহ্মণ । 

জনার্দন। তুমি কে? 

হেমচন্দ্র। আমি আপনার তৃত্য | 

জনার্দীন। কি বললে তোমার নাম রামরুষজ ? 
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হেমচন্দ্র। রামকুষ্জ নয় । আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাঙ্গণের 
দস। 

ক্রন।্দিন। ভাল, ভাল। প্রথমট1 ভাল শুনতে পাইনি--তোমার 
নাম হনুমান দাস ! 

হেমচন্ত্র। নামের কথা ছেড়ে দিন। শুনলুম আমি এসেছি বলে 
আপনি নাকি এই উপবন ত্যাগ করে যাচ্ছেন? 

জনার্দন। না, এখনো গঙ্গান্নানে যাইনি । এই স্নানের উদ্যোগ 
কচ্ছি। 

হেমচন্ত্র। নান যখন ইচ্ছা করবেন। এখন আমার অঙ্গুরোধ- আপনি 
এ গৃহ ত্যাগ করবেন না । 

জনার্দন |. গৃহে আহার করব না? কেন? তোমার বাটাতে কি? 
আগ্ভশ্রাদ্ধ ! 

ছেমচন্্র। বেশত, আহার না হয় আমার ওখানেই করবেন। এখন 
এ বাড়”ত যে ভাবে অবস্থান কচ্ছিলেন--সেই ভাবেই করুন। 

জনার্দন | ভাল, ভাল। ব্রাঙ্গণ ভোজন করালে দক্ষিণা তে! আছেই। 
তা আমায় বলতে হবে না । তা! তোমার বাড়ীটা কোথায়? 

হেমচন্ত্র। নাঃ বৃথা চেষ্টা । 

জনার্দন। না, না কণ্ঠ আবার কি? তুমি কিছু ভেবোন] বাবা,_- 
গঙ্গাপ্নান করে আমি এখুনি তোমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলে 
যালো। প্রাঙ্গণ ভোজনের আমন্ত্রণ তা কি উপেক্ষা করতে 
পারি? 

(প্রস্থান ) 

ছেমচন্ত্র। তাই তো! এখন কি করা যায়। কেমন করে এই 

্রাহ্মণকে-_ | 
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€(মনোরমার প্রবেশ ) 
মনোরম । শোনো 
হেমচন্ত্র। কে? 
মনোরমা | আমি মনোরমা | 
ছেমচন্দ্র। মনোঁরমাঠ- 
মনোরম । আমার পিতামহকে তৃমি কি বলছিলে ? 
হেমচন্দ্র। ওঃ উনি তোমার পিতামহ? 
মনোরমা । তোমার কথা উনি কানে তুনতে, পান নি। কি 


বল্ছিলে গুকে ? 
হেমচন্দ্র। উনি এ বাড়ী ত্যাগ করে যেতে চাইছেন । তাই নিষেধ 
কচ্ছিলুম | 


মনোরম। | কিন্ত এখানে এক রাজপুত্র এসেছেন! তিনি আমাদের 
থাকতে দেবেন কেন? 

হেমচন্ত্র। সে রাজপুত্র তোমার সামনে মনোরম ! 

মনোরম | তুমি ! 

হেমচন্ত্র। হা, আমিই । তোমাদের অস্কুরোধ কচ্ছি--তোমরা এখানে 
থাক। 

মনোরম । থাকব! কিন্ত কেন? 

হেমচন্দ্র। কেন! আচ্ছা মনে কর, যদি তোমার ভাই এসে এ 
বাড়াতে থাকত, সেকি তোমাদের তাড়িয়ে দিতে পারতো! ? 

মনোরমা। তুমি কি তবে আমার ভাই? 

হেমচন্দ্র। হ্যা মনোরমা, আজ হতে হেমচন্দ্র তোমার ভাই। 

মনোরমা | বেশ, তাই হুবে। কিন্তু তুমি আমায় তিরক্কার করবে 
নাতে।? 
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হেমচন্দ্র। কেন তিরস্কার করব? 

মনোরম | যদি আমি কখনে৷ দোষ করি! 

হেমচগ্্র । দোষ দেখলে কে না তিরস্কার করে? কিন্তু আমার মনে 
হচ্ছে আমার এই বোনটি কোনদিন আমার কাছে কোন দোষ 
করবে না, স্থতরাং আমায় তিরস্কারও করতে হবে না। 

মনোরমা। তুমি ফ্রাডাও। আমি পিতামহকে তা হলে বলে আসছি 
যে আমর এই বাড়ীতেই থাকব । 

হেমচন্ত্র। কিন্তুতীকে কথা শোনাবে কি করে? 

মুনরমা । তিনি আমার কথা শুনতে পান, আব কারুর কথা নয়। 

( প্রস্থান ) 

হেমচন্ত্র । অপুবব লাবণ্যময়ী এই বালিক।! জীবনে এমন অদ্ভুত 
বালিকা আর কখনে। দেখেছি বলে মনে পডে না। এ যেন 
একখানি কুন্ুম নির্শিতা সজীব দেবী প্রতিম্] ! 

(জনার্দনের প্রবেশ ) 


জনাদ্দন। হাঃ হাঃ হাঃ। বড় আনন্দিত হলুম দাদা, বড় আনন্দিত 
হলুম। ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবি করুন। ও মনোরম!” 
ও দিদি, ব্রা্মণীকে বল রাজপুত্র আমাদের নাতি হন, নাতিকে 
তিনি আশীর্বাদ করে যান। ব্রাহ্গণী- ও ব্রাহ্গণী-_-( হেমচন্দ্রকে ) 
আর ভাকাডাকি করে কি করব দাদা, নিজেই চলো. ব্রাহ্মণীর 
এ একটা মস্ত দোষ ; কানে বড় কম শোনেন। 
( হ্মচন্দ্রকে লইয়া প্রস্তান ) 


দ্বিতীয় দ্ৃশ্থ্য 
গঙ্জগাতীরের বনপথ 


[ রাত্রিকাল। নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসঙ্গীত চলিতেছিল। নৌকা হইতে 
গিরিজায়! ও মৃণালিনী তীরে নামিল। ] 


মুণালিনী | সই গিরিজায়া_ 

গিরিজায়! । বল সই--- 

মুণালিনী । এই তে! নবদ্বীপে এলুম | এখন কোথায় যাৰ? 

গিরিজায়া । চল, ওই সামনে একটা বড বাড়ী দেখছি। ওখানে 
যদি আশ্রয় পাই । 

মূপালিনী। না, বড় মানুষের আশ্রয়ে যাব না। 

গিরিজায়া। তবে চল- আবার লক্ষণাবতীতে সেই হৃযীকেশ 
ঠাকুরের বাড়ীতেই ফিরে যাই। 

মুণালিনী । তার চেয়ে এ গঙ্গার জলে ডুবে মরব। 

গিরিজীয়।। তবে কিকরবে? মধুরায় যাবে? 

মুণালিনী। সে তো বলেছি। পিতৃগৃহে আর আমার স্থান নেই। 
নিশীথ রাত্রে একাকিনী সে গৃহ ত্যগ করেছি। কি করে 
সেখানে আর মুখ দেখাব গিরিজায়! ? 

গিরিজায়া। তবে চল--এই নদীয়াতেই কোন এক দরিদ্রের কুটারে 
আশ্রয় নিই গে। 

মুণালিনী। হা তাই চল! কিন্তু ভাই নদীয়া এসেও হেমচন্দ্রে 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে ন1। 

গিরিজায়া । কেন? তিনি কি এখানে নেই! 
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মুণালিনী। ই! এখানেই আছেন। কিন্তু শুনেছি-তিনি গুরুর 
নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কর্তব্য পালনের আগে আমার সঙ্গে মিলিত 
হবেন ন1। এক বৎসর আমার সঙ্গে অসাক্ষাৎ তার রত। দেখা 
করে আমি তো? তার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করতে পারব না ! 


গিরিজায়া । তবে হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবে না? 
মুণালিনী। না। 
গিরিজায়া । তা] হলে এই দূর নবদ্বীপে এলে কোন স্থখের আশায় ? 


মুণালিনী। সুখ! সুখ আছে বই কি গিরিজীয়।। তিনি আমায় 
ন! দেখুন, কিন্তু নবদ্বীপে থাকলে একদিন না একদিন অলক্ষ্য 
হতেও আমি তে তাকে দেখতে পাবো ! গিরিজায়!এই 
আমার সবচেয়ে বড় স্থুখ । 


গিরিজায়া। সই--তুমি সত্যিই ধ, তোমার এ ভালবাসা কিছুতে 
ব্যর্থ হবে না। এবার চল সই, রাত হয়ে গেল, আমরা আশ্রয় 
স্থান খুঁজে নিই গে এসো 
(উভয়ের প্রস্থান ) 


( একটু পরে গাইতে গাইতে মনোরমার প্রবেশ ) 
(মনোরমার গান) 


জামারে ভূলে না তুমি হে শ্যামল বনভূমি, 
আমি তব নিরজন পথ-স।থা ; 
তব মন্র গানে বর্ণার কলতানে 
আনন্দ রসাবেশে মাতি। 
ভবন-শিখীরে নাচাবে। পুলকে 
কন্কগ কণ কণে, 
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আমার মনের রাগিনী বাজিবে 
তব বন-বেণুক্ষনে। 
তব ছায়াপথে মোর মনোরথে 
জেগে রব ফাল্জন রতি ॥ 


(গানের স্বর লক্ষ্য করিয়! যোদ্ধবেশে হেমচন্দ্রের প্রবেশ ) 

হেমচন্ত্র। একি ! মনোরম]! এই গভীর রাত্রে তুমি একা এই 
নির্জন বন পথে কেন 

মনোরমী | হেমচন্ত্র! তোমার কাঁকালে তরবারি, মাথায় মুকুট, 
এই রাব্রিকালে তুমি এ বেশে কেন? 

হেমচন্দ্র। আমার কথা পরে শুনবে; আগে বল-তুমি এখানে কি 
কচ্ছিলে? 

মনোরমা | স্ান কচ্ছিলুম, স্নান করে বাতাসে চুল শুকোচ্ছিলুম 
এই দেখ, চুল এখনও ভিজে রয়েছে ! 

হেমচন্ত্র । এত রাত্রে স্নান কেন? 

মনোরম । আমার গা জালা করে। 

হেমচন্ত্র। তা বলে এই গভীর রাত্রে নিজ্জন বন পথে--তোমার 
ভয় করে না এখানে আসতে ? 

মনোরমা | না, কিসের ভয় ! আমি তো! প্রায়ই এমনি আসি। . 

ভ্মচন্দ্র। প্রায়ই আস? 


মনোরম | হ্যা 
হেমচন্দ্র। আশ্ম্য্য ! 
মনোরমা। কি? 


হেমচন্ত্র। নাঁ। কিছু নয়! ভাল করা, এই পথে কাউকে যেতে 
দেখেছ? 
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মনোরম] | হ্যা, একজন তুকী সেগ্ক__ 

হেমচন্ত্র। তুর্বী সৈগ্ঠ! তুমি তাকে কি করে তুর্কী সৈগ্ভ বলে 
চিন্লে? | 

মনোরম! | আমি পুর্বে আরও তুকী দেখেছি। 

হেমচন্দ্র। সেকি! কোথায় দেখলে! 

মনোরমা । যেখানেই দেখি না কেন! তুমি সেই তুকীর অনুসরণ 
করবে ? 

হেমচন্দ্র। হা, আমার গৃহের বাতায়ন পথে তাকে দেখেছি । তাই 
তারই সন্ধানে অর্ত্রসজ্জা করে বেরিয়েছি । মনোরমা, সে কোন 
পথে গেছে? 

মনোরম] । . এ সম্মুখে অদ্রালিক। দেখছ ! 

হেমচন্দ্র! হাঁ. 

মনোর্মা। সে এখানে প্রবেশ করেছে ! 

হ্মচন্দ্র। কেন? 

মনোরমা । জানি না, তাকে ধরতে চাও? 

হেম্চন্ত্র। চাই-_ 

মনোরম] । তবে এখানেই অপেক্ষ। কর। তাঁকে এই পথ দিয়েই 
ফিরতে হবে। 

হেমচন্দ্র। তুমি কোথায় যাবে? 

মনোরমা। আমিও ওই বাঁড়ীটাতেই যাবো-_ 

হেমচন্ত্র। কেন? 

মনোরম । এখন বলব না--. 


(প্রস্থান ) 
হেমচন্র। একি অদ্ভুত হস্ত ! তুর্কী সৈন্ত ওই গৃহে প্রবেশ করেছে 


৩৮ মুণালিনী [২য়অন্ধ ২য় দৃশ্য 


এ জেনেও বাঁলিক] এ গৃছেই নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রবেশ কর্ছে। আমি 
যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা! এ বহন্তময়ী বালিকা কি মানবী 
ন) দেবী, ন| কোনে। পিশাচসিদ্ধা! যাছুকরী ! 

(শান্তশীলের প্রবেশ ) 


শাস্তশাল। কে! ওখানে দাড়িয়ে কে”? 

হেমচন্জর। আমি যে হুই না কেন-_তাতে তোমার প্রয়েংজন? 

শীস্তশীল। আপনি এখানে দ|ড়িয়ে কি কচ্চেন ? 

ভেমচন্ত্র। আমি তূ্কীর অন্থুসন্ধান কচ্ছি। 

শাস্তশীল। সেকি! তুকী! কোথায়? 

হেমচন্ত্র। ওই গৃহে গ্রাবেশ করেছে ! 

শাস্তশল। ওই গৃহে! কেন? 

হেমচন্দ্র। সে আমি বলতে পারি না। 

শাস্তণীল। ও গৃহ কার আপনি জানেন? 

হেমচন্জ্র। ন।, জানি না। 

শাস্তশীল। তবে কি করে জানলেন --ওখানে তুকী প্রবেশ করেছে । 

হেমচন্দ্র। কি করেজানলুম--সে আমি বলব না । 

শাস্তশীল। শুনুন, ও গৃহ আমার । আমার অবর্তমানে তশ্করের স্তায় 
তুকী আমার গৃঙে প্রবেশ করেছে হয়তো আমার যথাসর্বস্ব নুষ্ঠন 
করতে গেছে। আপনি সশস্ত্র যোদ্ধা, হয়তো আপনার সাহাযো 
আমি তাকে বন্দী করতে পারব । আসবেন--দয়া করে আসবেন 
আমার সঙ্গে! 

হেমচজ্্র। বেশ তাই চল। 


তৃতীক়্ দৃষ্থ্য 
পশুপতির গৃহ 


পশুপতি | 
নর্ভকীর! নৃত্যগীত করিতেছিল । 


গান 


মোরা স্বপনে ভাসিয়! আসি 
স্বপনে ভালিয়া বাই। 
মায়ার কাজল-বরেখা 
নয়নে বুলায়ে বাই ॥ 
মোরা ধরার ধূলাতে আনি 
নন্দন বনবাণী, 
পারিজাত মালা নিয়ে করি খেলা 
জলকার গান গাই ॥ 
জীবন মোদের হাক! হুরের তরণী 
ছুকুলে শৌভন মগ মধুর সরণী । 
রামধনু হতে রঙনিয়ে পথে 
মোরা জাল্পনা একে যাই ॥ 


পশুপতি । তোমর। যাও, আজ আমি কোন গুরুতর কাধ্ব্যস্ত ; 
আজ আর নৃত্যগীতের প্রয়োজন নেই । 
( নর্তকীদের প্রস্থান) 
পশ্তপতি। নির্ধারিত সময় উ্ভীর্ঘ প্রায়। কিন্তু এখনো তো-_- 
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* (দ্বারে সন্ধেত শব্ধ) কে? ( দেখিয়া ) ওঃ আশ্মন--আ্গুন, আঁমি 

আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছিনুম । 
(মহম্মদ আলির প্রবেশ ) 

মহম্মদ আলি । আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নগর পথে কেউ আমায় দেখতে 
পেরেছে! 

পশুপতি। সেকি! 

মহম্মদ আলি। আপনি তয় পাবেন না, আমি এ অট্রালিকায় প্রবেশ 
করেছি তা কেউ দেখতে পায়নি। সে যা ছোক--আমাদের 
আলোচন] ভ্রুত সমাশ্ত করা উচিত বোধ হয়। 

পশ্পতি। নিশ্য়। বলুন আপনি, আপনাদের সেনাপতি বখতিয়ার 
খিলিজীর কি অভিপ্রায়? 

মহমদ আলি। আপনি তো জানেন, সেনাপতির অভিপ্রায় -_বিন৷ 
রক্তপাতে গৌড় বিজয়। বলুন, কি মূল্য পেলে আপনি এ রাজ্য 
তার হাতে তুলে দেবেন। 

পশুপতি। আমি এ রাজ্য বখতিয়ার খিলিজীর হাতে তুলে দেব 
তার নিশ্চয়তা কি? ম্বদেশদ্রোহ মহাপাপ! আমি সে কাজ 
কেন করব? 

মহন্সদ আলি। সন্মত না থাকেন- আমি চন্ুম। কিন্ত যাবার আগে 
জিজ্ঞাসা করি-_তাহলে আমাদের শিবিরে গোপনে দূত 
পাঠিয়েছিলেন কেন? 

পণ্তপতি। আপন'দে যুদ্ধ সাধ কতথানি তাই জানবার জগ্ঠয | 

মহম্মদ আলি। তাহলে জেনে রাখুন-যুদ্ধেই আমাদের আনন্দ। 
আর কালক্ষেপ নয়। এবার বিদায়। 

পশুপতি। দাড়ান! এ সংবাদ হয়তো আপনার! জানেন যে রাঙ্গা 


২য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্য ] মৃপালিনী ৪১ 


লক্ষণ সেন নামে মাত্র গৌড়েশ্বর, গৌড়ের প্রকৃত অধিশ্বর আমি। 

এ রাজ্য যদি শক্রর হাতে তুলে দিতে হয়-তার জন্য আমি 
উপযুক্ত মূল্য চাই। 

মহুন্মদ আলি। কি সেমুল্য? 

পশুপতি। আপনার! কি দেবেন তাই বলুন । 

মহম্মদ আলি। আপনার যা আছে তার সবই আপনার থাকবে 3 
আপনার জীবন, এশ্বর্য, পদ কিছুই আমরা কেড়ে নেব নী। 
আর যদি সাহাধ্য না! করেন-তাহলে এর কোনটাই আপনার 
থাকবে না। 

পশডপতি। আমি যদি আমার সর্ব শক্তি নিয়ে আপনাদের সাহায্য 
করি-_-তাহলে আপনারা আমায় গৌড়ের সিংহাসন দান করতে 
প্রস্তাত আছেন? 

মহম্মদ আলি। সিংহাসন আপনাকে দেব? তাতৈ আমাদের লাভ ? 

পশুপতি। আমি আপনাদের বাৎসরিক উপযুক্ত কর দান করব। 

মহম্মদ আলি। উত্তম--আপনি আপনার অঙ্গীকার পালন করলে-- 
বখতিয়ার খিলিজী আপনাকে গৌড়েশ্বররূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
করবেন! কিছ্কু তার .পূর্ববে বলুন তো, প্রতিশ্ররতি পালনের 
ক্ষমতা আপনার কতখানি? 

পশুপতি। আমার অনুমতি ব্যতীত একটা পদাতিকও বুদ্ধ করবে না ! 
গোৌঁড়েশ্বরের সমণ্ত র'জকোষ আমারই হস্তে আমার বিনা 
অস্থুমতিতে এ বুদ্ধে কেউ এক কপর্দকও ব্যয় করতে পারুবে না । 
আপনারা যদি মাত্র পাঁচ জন অন্ধুচর নিয়ে রাজপুরী প্রবেশ 
করেন--কারও সাধ্য নেই আপনাদের জিজ্ঞাসা করে-_-“তোঁমরা 
কার ! 
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মহম্মদ আলি। আপনার কথায় অশেষ আনন্দ লাভ করলুম। হা, 
শুনলুম আপনি নাকি আমাদের পরম শক্র মগধের বুব্রাজ 
হেমচন্দ্রকে গৌড়ে আশ্রয় দিয়েছেন ? 

পশুপতি। আশ্রয় নয়, বরং তাকে কৌশলে ভুলিয়ে রেখেছি। 
নইলে সে আমায় শক্র মনে করে অনেক অমঙ্গল সাধন করতে 
পারত। হয়তে। সমস্ত দেশকে সে বিদ্রোহী করে তুল্‌তো। 
তাই তাকে বন্ধুত্বের ছলনায় ভুলিয়ে মুঠোর মধ্যে আটকে রেখেছি। 

মহন্মদ আলি। মুঠে'র মধ্যে যখন পেয়েছন, তখন তাকে অবিলম্বে 
বিন্ষু করুন। আজই রাত্রে 

পশ্ুপতি। আজই রাত্রে! 

মহম্মদ আলি। কাল সর্পকে বিশ্বাস নেই। স্থযোগ পেলেই বিষ 
ঢালতে পারে। 

পশুপতি ৷ উত্তম, তাই করব। 

মহম্মদ আলি। আজ তাহলে আসি দোস্ত। 

পশ্তপতি। কিন্তু স্মরণ রাখবেন --মাত্র সামান্য অন্থচর নিয়ে আপনার! 
পুরী প্রবেশ করবেন। 

মহম্মম আলি। প্রতিজ্ঞা কছি_-তাই হবে। 

(প্রস্থান ) 

পশুপতি। কে জানে এ কোন পথে চলেছি! ম! অষ্টভূজা, আমি 
্ব্গীদপি গরীয়সী এ জন্মভূমিকে শক্রর নিকট বিক্রয় করব না। 
শুধু কণ্টক দ্বার কণ্টক উদ্ধার করব। বখতিয়ারের সাহায্যে 
অক্ষম বৃদ্ধ রাজাকে অপসারিত করে, বাঁবজ্জীবন প্রজার সেবায় 
আত্মনিয়োগ করব। তাহলেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হবেনা! 
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নেপথ্যে শাস্তশীল। প্রভূ, আমি আসতে পারি ? 
পশ্তপতি। কে? শাস্তশীল! এসে! । 
( শান্তশীলের গ্রবেশ ) 

তুকী সেনার অবস্থিতি স্থানে গিয়েছিলে ? 

শাস্তশীল। হ্যা! 

পশুপতি। তার! কোথায়? 

শান্তশীল। অতি নিবিড় ছূর্ভেগ্য বনভূমিতে ! 

পশ্ুপতি। কি করে গেলে সেখানে? 

শাস্তশীল। তুর্কী সেনার ছন্মবেশ ধরে । 

পশুপতি। কত সৈগ্ঠ অনুমান হল? 

শশস্তশীল। সমস্ত অরণ্যব্যাপী সেনা প্রবাহ! মনে হুল পঁচিশ 
হাজারের কম নয়। 

পশ্ডপতি। পঁচিশ হাজার! তাইতো, এত বিপুল সেনা সমারোহ করে 
বখতিয়ার খিলিজী গৌড়ভূমিতে এসেছে! হ--তাদের কথাবার্তী 
কি শুনলে? 

শাস্তশীল। বিস্তর শুনেছি, কিন্ত কিছুই আপনাকে নিবেদন করতে 


পারলুম না । 
পশডপতি। কেন? 
শান্তণীল। আমি তো! তুকী ভাষায় পণ্ডিত নই। 
পশুপতি । হাঁ 
শীস্তশীল। একটা কথা 
পশ্তপতি। কি? 


শান্তশীল। মহম্মম আলি এখানে এসেছিল, তাতে আমি বিপদের 
আশঙ্কা কচ্ছি। হয়তো! কেউ তাঁকে দেখতে পেয়েছে । 
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পশ্ডপতি। কি করে বুঝলে? 

শীস্তশীল। আমি একজন সশস্ত্র যোদ্ধার মুখে শুনেছি--মে এই 
অট্রালিকায় কোন তুকীকে প্রবেশ করতে দেখেছে। সে যোদ্ধাটা 
কে--অন্ধকারে অবস্ত তার মুখ চিন্তে পারিনি । 

পশুপতি। তারপর ? 

শাস্তশ্বীল। তাকে ছলনা করে এই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়েছি । 
কৌশলে তাকে আপনার চিত্রগৃহে বন্দী করে রেখে এসেছি । 

পশ্ুপতি। আজ রাব্ি সে কারারুদ্ইই থাকঃ প্রভাতে তার 
সম্বন্ধে বিহিত করা যাবে। শোনো শান্তশীল, এখন তোমার 
অন্য কাজ রয়েছে। 

শাস্তশীল। আদেশ করুন। 

পশ্তপতি। বখতিয়ার খিলিজীর অভিপ্রায়, আজ রাত্রেই হেমচন্দ্রকে 
বধ করতে হবে। 

শীন্তপীল। হেমচন্দ্রকে বধ! সে কাজ কি নিতান্ত সহজ হবে প্রভু । 

পশ্ডপতি। উপধুক্ত বিশ্বস্ত সৈগ্ভ নাও। তার উপবন গুহ আক্রমণ 
কর। 

শীস্তশীল। কিন্তু লোকে কি বলবে ? 

পশ্ডপতি । লোকে জানবে হেমচন্দ্র দন্যুর আক্রমণে নিহত হয়েছে। 
যাও । 

( শাস্তশীলের প্রস্থান ) 
শান্তশীল। আমিও যাই, অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়ে-_ 
( পশ্চাৎ হইতে মনোরম আসিয়া দীড়াইজ 1) 
মনোরমা। প্শ্ুপতি-- 
পণ্ডপতি। একি ! মনোরম! £ ভুমি এতরাত্রে? আজ তোমার 
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একি মুর্তি! চোখ দিয়ে যেশ আগুন ঠিকরে পড়ছে! 

মনোরমা। এতরাত্রি জেগে তুমি কি কচ্ছিলে পণুপতি ? 

পণুপতি। আমি-আমি রাজকাধ্ধ্য কচ্ছিলুম। 

মনোরম। | রাজকাধ্ধ্য | নিজকার্ধয ?-- 

পশুপতি | নিজকাধ্য ?-_ 

মনোরম। । আমায় প্রতারিত করতে চেয়োনা আমি অলক্ষ্য হতে 
সব শুনেছি-।। 

পশ্পতি। কি শুনেছ? 

মনোরমা। তৃক্কী সৈম্তের সঙ্গে তোমার মন্ত্রণা,__শাস্তণীলের সঙ্গে 
মন্ত্রণ!, সব_ সব শুনেছি । 

পশুপতি। যদি শুনে থাক তালই করেছ। না শুনলে আমি নিজেই 
তোমায় বলতুম। 

মনোরমা । পশুপতি-_ 

পশ্ডপতি | বল মনোরমা ? 

মনোরমা। বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বুঝি আজই শেষ 
হয়ে গেল ! 

পশুপতি । কেন-_-একথা কেন বলছ যনোরমা ! আমিতো প্রতিজ্ঞা 
করেছি, আমি তোমায় বিবাহ করব ! 

মনোরমা। সে আশা ত্যাগ কর--ভুমি রাজ্য লাভ করলে আমি 
কখনও তোমার পত্তী হব না । 

পশ্তপতি । কেন মনোরম!, আমাব অপরাধ ? 

মনৌরমা । তুমি বিশ্বাসঘাতক-_বিশ্বাসঘাতককে আমি কেমন করে 
ভক্তি করব_ কেমন করে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাঁসব ? 

পশুপতি। আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? 
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মনোরমা। প্রতিপালক প্রতুকে রাজ্যচুটত করবার সঙ্কল্ল করেছ। 
শরণাগত রাজপুত্রকে হত) করবার আয়োজন করেছ--এর 
চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে পশুপতি? 
অন্নদাতা প্রভুর নিকট যে বিশ্বাস তঙ্গ করল- জননী জন্মভূমির 
নিকট ষে অবিশ্বাসী হল সে তার স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী হবে__ 
তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি চল্লুম পশুপতি। 

পশুপতি। মনোরমা, দাড়াও ! 

মনোরমা। কি বল! 

পশুপতি। আমায়--আমীয় একটু তাববাঁর অবকাশ দাও। আমায় 
তিরস্কার করে, ত্যাগ করে চলে যেষো৷ না । একটু ভাবতে দাও__ 
একটুখানি ভাবতে দাও। 

মনোরমা । বেশ, তাই হবে। ওই অষ্টভূজার আরতি আরম্ভ হল-! 
তুমি যাও। অষ্টভূজার মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা কর! মা 
অষ্টভূজার সামনে আমি তোমার সব কথা শুন্ব। 

পশ্ুপতি। তাই যাচ্ছি--মনোরম]। 

( প্রস্থান ) 
মনোরমা। এখন সর্বপ্রথম কাজ হেমচজ্দ্রের উদ্ধার ! শীস্তশীল তাকে 
পার্খের চিত্রগৃহে বন্দী করে রেখেছে বললে না? চিত্রগৃহ..' 

চিত্রগুহ ! 
টি নন নানীর বালিকা 
হ্মচন্্র। আমায় গৃহে প্রবেশ করিয়ে বাইরে থেকে দ্বার রুদ্ধ 
করেছিল কে? 
মনোরমা । চৌয়দ্ধারণিক-শাস্তশীল ! 
হ্মচন্দ্র। "এই তার বাড়ী! 
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মনোরমা। না 

হেমচন্ত্র। তবে এ বাড়ী কার? 

মনোরমা । পরে বলব! কিন্তুতুমি এখন পালাও-_ 

হেমচন্ত্র। পালা? কিন্তু সেই তুর্কী? 

মনোরম | সে শিবিরে ফিরে গেছে_ 

হেমচন্ত্র। তাদের শিবির কোথায়? 

মনোরম] | এই নগরের উত্তরে মহাঁবনে ! 

হেমচন্ত্র। কত তুকাঁ এসেছে জান? 

মনোরমা | পঁচিশ হাজার ! কিস্তসে সব কথা যাক্‌--আ'র এখানে 
বিলম্ব নয়-চলে যাও । 

হেমচন্দ্র। কিন্ত তুমি? 
মনোরমা। আমার কথা ভেবোনা-_-আমি একা রি রি, 
যাব। হ্যা, আর এক কথা--রাত্রে তুমি গৃছে যেয়োনা, তোমায় 
ব্ধ করতে সেখানে দস্থ্য আসবে-_ 

হ্মচন্্র। সেকি? 

(নেপথ্; পণ্তপতি। মনোরম] ) 


মনোরমা। আর কথ। নয়--পালাও--পালাও--. 
( ছেমচন্তের গ্রস্থান ) 


চতুর দৃষ্ঠ 
উপবন 
দিখ্বিজয় ও জনার্দন 

দিখ্বিজয়। কালরাত্রে মনে হল বাড়ীতে একদল ডাকাত এসেছিল _ 
টের পেয়েছেন কিছু? 

জনার্দন। কি? 

দিখ্বিজয়। ডভাকাঁত--ডাকাত ! 

জনার্দন। কতো! আর লাগবে? তুমি আপনার লোক--তোমার 
কাছে বেশী তো চাইতে পারিনে। নগদ ছুটী মুদ্রা দক্ষিণা দিও। 
তোমার বিয়ের পুরুতগিরি আমিই করব । 

দিখ্বিজয়। হরি, হরি ! বিয়ে করব আবার কাকে? আমি বলছি 
ডাকাতের কথা! আমি তো ভয়ে মরি--ওদিকে সারারাত 
যুবরাজ হেমচন্ত্রের দেখা নেই। আঁপনি দেখেছেন যুবরাজ 
হেমচন্ত্রকে ? 

জনার্দন | কি বল্লে? কপ্তার নাম চন্ত্রমুখী ? 

দিপ্থিজয় ৷ চন্দ্রমুখী নয় যুবরাজ হেমচন্ত্র ! 

জনার্দন। বুঝেছি-__বুঝেছি-_তা ও চন্ত্রবদনী, চন্ত্রমুথী একই কথা। 
তবে হ্ব্যা, একটু দেখে শুনে নিও বাবা ! আমার গৃহিণীর নামও 
চ্্রমুখী কিন! ) চন্্রমুখী হলেই কানে একটু কম শোনে। 

(প্রস্থান ) 

দিখ্বিজয়। হা! অনৃষ্ট! বুড়ো আবার আমার জঙ্ভে চন্ত্রমুখী জোটাল 

কোথা হতে। মেয়েমাক্ষের মুখ মনে করতে হয়-স্থ্যা সেই 
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বোষ্টমী গিরিজায়ার মুখ । আহা যেন রস বড়াকি কণ্ঠ যেন 
মিছরীর সরবৎ! বোষ্টমীর জন্য এত আশা করে বসে রইলুম তা 
ফিরেও তাকালে না! দুর ছাই। ওসব মায়াবিনীর চিন্তা আর 
করব না । কিন্ত তাঁবছি, যুবরাজ গেলেন কোথায়? সমস্ত রাত 
গেল--সকাল গেল--এখন পর্যস্ত দেখা 'শাই। কোন বিপদ 
ঘটেনি তো? মা দুর্গা, রক্ষা কোরো মা--যুধরাজের যেন কোন 
বিপদ না হয়। (প্রস্থান ) 
( গিরিজায়। ও মুণালিনীর প্রবেশ ) 

শিরিজায়।। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসো সই ! ওই দেখ-_ 

নণালিনী। তাই তো--তার ভৃত্য দিগ্বিজয়ই তে! বটে ! 

গিরিজায়া। আমি তোমায় বলেটি-_কাল নগচুর ভিক্ষা করতে 
বেরিয়ে এই উপবনের সামনে মুখপোড়াকে দেখেছি । ওর যখন 
দেখা পেয়েছি-তখন বুঝলুম তোমার হেমচন্ত্রও নিশ্চয়ই এই 
বাড়ীতে রয়েছেন । তাইতো, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে এলুম | 

মূণলিনী | কিন্ কই, তাঁকে তে৷ দেশতে পেলুম না? 

গিরিজায়া । এখানে দাড়িয়ে দেখবে কি? চল, ভেতরে যাবে ! 

মুণালিনী | না, ভেতরে যাব না! আমি তো তার সামনে গিয়ে 
ঈডাতে পারব না। তিনি যে গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ--বর্ষকাল 
আমার মুখ দেখবেন না। 

গিবিজায়া। তবে কি করবে? 

মৃূণাপিনী । যদি পাসি-__আড়াল হতে একটীবাঁর-- 

গিরিজায়া | চুপ! সই,-ওকি-- 

মুণালিনী। কি?-- 

গিরিজায়া। এ দেখ_কে আসছে - 
মু--৪ 
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মুশালিনী । এ কি হেমচন্দ্র ! 

গিরিজায়া। সঙ্গে ও রমণী কে? র 

মুণালিনী। হেমচন্দ্রকে যেন ক্লান্ত, আহত বোধ হচ্ছে! কি হ'ল, 
কি হল গিরিজায়৷ ! 

গিরিজায়া। সরে এসো-ওরা এসে পড়েছে_আঁড়ালে সরে এসে! । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 
( অপরদিক হইতে মনোরম ও হেমচন্দ্রের প্রবেশ ) 

মনোরমা। হেমচন্ত্র! তুমি কি করে আহত হলে? 

হেমচন্দ্র। কালরাত্রে তোমার সঙ্গত্যাগ করে তৃকীর সেনা সন্নিবেশ 
দেখতে মহাবনের দিকে যাচ্ছিনুম। পথিমধ্যে তিনজন অশ্বারোহী 
আমায় পশ্চাত হতে আক্রমণ করে। 

মনোরম । তারপর? 

হেমচন্দত্র। দুইজন আমার অব্যর্থ সন্ধানে ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্ত 
তৃতীয় ব্যক্তি আমায় আহত করে পলায়ন করেছে। অন্ধকারে 
ভাল চিনতে পারলুম না, তবু যেন মনে হল-_ 

মনোরমা। কি? 

হেমচন্ত্র। সেই আততায়ীর মুর্ঠি অনেকট। কালরাত্রের সেই চৌরদ্ধারণিক 
শীস্তশীলের মত। 

মনোরম । শাস্তশীল ? 

হেমচন্দ্র। তুমি চম্কে উঠলে কেন? ্‌ 

মনোরম । না, কিছু নয়। সারারাত কোথায় ছিলে? 

হেমচজ্্র । বন্পার্খে আমার প্রিয় অশ্ব আহত। তার সেখ! করলুম-- 
তাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করলুম-_কিন্তু পারলুম ন1! মনোরমা”- 
আমার বহুকালের '্রিরসঙ্গী আমায় আজ চিরতরে ত্যাগ করে গেল ! 
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মনোরম । সেজন্য ছুখ করে কি করবে হেমচন্দ্র! এসে। তুমি র্লাস্ত 

. আমি তোমার শুশ্রাধা৷ করব এস! 

হেমচন্দ্র । তাই চলে! মনে।রমা,_আমি আজ দেছে মনে একান্ত অবসন্ন। 
আজ সত্যেই আমার শুশ্বাবার প্রয়োজন- সেবার প্রয়োজন। 

( উভয়ের প্রন্তান ) 
( গিরিজায়। ও মুণালিনীর পুনঃপ্রবেশ ) 

গিরিজায়৷ ৷ শুন্লে সই,--শুশ্রায! করবে মনোরম ? 

মুণালিনী। মনোরমার ভাগ্য ভাল । তাই যে সেবাত্রতের জন্ত আমার 
সমস্ত হৃদয় আজ আকুল হয়ে কীদছে- অথচ ঘে সেবার অধিক।র আজ 
আমার নেই-_মনোঁরম দে অধিকার পেয়েছে । ভগবান মনোরধাকে 
আয়ুম্মতী করুন। গিরিজায়, আমীর আর এখাঁনে থাক উচিত নয়, 
-আমি কুটারে ফিরে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক--হেমচন্দ্রের 
সমন্ড সংবাদ নিয়ে যাবে । র 

গিরিঙ্গায়।। তাতে) যাবো+_-কিন্ত 'ওই মনোরমাকে দেখে আমার যে বড় 
ভাল লাগছে না । ওই মনোরম যদ্দি হেমচন্দ্রকে বশ করে থাকে । 

মুণীল্লিনী। দূর! তাঁও কি কখনো! হয়? মনোরম! যেই হোক না 
কেন-__তবু একথা নিশ্চয় জানি_হেমচন্ত্র আর কারুর নর--হেমচন্ত্র 
এই মুণালিনীর। 

( প্রস্থান) 

গিবিজায়া। ছ'--সে তুমি যাই বল--আমি মুখ্যুনুখ্যু ভিথারা, আমার 
কিন্ধ মনে হয় পাখী তোমার শিকলী কেটেছে। তাঁর কারণ 
( আছুল গণিয়া ) এক--মনোরম! মেয়েটা আশ্ম্ধ্য সুন্দরী ।, আগুনের 
কাছে ঘি কি গাড় থাকে? ছুই_-মনোরমা নিশ্চয় হেমচজ্্রকে 
ভালবাসে-নই'লে অত যত্ব করে শুশ্রষ। করতে নিয়ে বাবে কেন? 
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তিন--এক গৃহে বাস। চার--রাত্রে একসঙ্গে বেড়ান। পাঁচ-গাঁ? 
স্বরে কথ| বলা । উন, গতিক ভাল নর়। দেখাই যাকৃ। কে আছ, 
ভিক্ষ। দাওগে- 


গান 
“কীহে সই জীয়ত মরত কী বিধান ? 


ব্রজকি কিশোর সই কীহা গেল ভাগই 
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ।" 


কে গো কে আছ, ভিক্ষ! দাও গো 
( দিখিজয়ের প্রবেশ ) 

দিখ্বিজর । কেরে বোষ্টমী! এ কি, গিরিজায়া, তুমি? 

গিরিজায়া। কেরে তুইমিন্দে? 

দিগ্বিজয়। সে কিঃ আমায় চিন্লে না? আঁমি যে তোমার দি্বিজয ! 

গিরিজায়।। দিগ্িজয় আবার কেরে মিন্সে? 

দিগ্জর । সে কি-_আমায় ভুলে গেলে বোষ্ট,মী? 

গিরিজায়।। হু _ভুলে গেনুম-তোর সঙ্গে আমার কোন পুরুষের আলাপ 
যে ভূলে যাব? 

দিপ্বিজয় সেকি কথা গো, ও হরি-_তুমি যে রাতকে দিন করতে 
পাব বোষ্টমী ! 

গিরিজায়া। ঝাঁট। এনে দে-_ দেখবি আবার এে"টিয়ে দিনকে রাত 
করে দেব। 

দিপ্বিজ্তয় । ও বাবা, পালাই এবার- 

গিরিজ্ায়া। সে কি পালাচ্ছ কেন? লক্ষীটী, ঝণটার কথা! আর 
বলব মা--শোনো-মাথা খাও। 
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দিপ্বিজয। চুপ-এঁ দেখ লাজপুভুব দোতালাৰ বাবাগডায এসে 
দাডিযেছে। আমি যাই, আনা বড লজ্জা! কবে। 
(প্রস্থান । 
গিবিজার।।॥ হাহেমচন্দ্র আ.ময দেখতে পেষেছে। আমুক, আমাদের 
ঘেবকম ভোগান্তি কবেছে-_আমিও হেমচন্দ্রকে, সহজে ছাড়ব, না। 
ওকেও মিছে কথ? বলে ভোগাব । 


গান 

নিলিগেই নাগবী ভুলিগেই মাধব 
বপবিহীণ গোপ বৃঙাবী 

কে জানে পিধ সই বসময প্রেমিক 
হেন বধূ কপতি ভিথাবী 

আগে নাহি যুখনু বপ দেখি ভুলনু 
হৃদী বেণু চবণ যুগল। 

যমুনা! সলিলে সত অথ চু ডাড়ব 
অন সি ভিব গবল। 


( হেমচন্দ্রের প্রবেশ ) 
ভেমচন্ত্র। গিবিজ।য়াঃ তুমি এখানে কেন? কবে এদেশে এসেছ? 
গিবিজায়া। অনেকদিন এসেছি-- 


“কীবা কানন বল্লরী গল বেবী বাই 
নবীন তমালে দিব ফান।” 


হেমচন্জ্র ॥ মুণীপিনীব সংবাদ কিঃ সে কেমন আছে? 


গিরিজায়া । 
নহি--চযাস হাম শ্যাম হাম 


হাম নাম জপরি 
ছার তনু করব বিন।শ।” 
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হেমচন্দ্র। আঃ তোমার গান রাখ, আমার কথার উত্তর দাও । মুণালিনী 
কেমন আছে? 

গিরিজাঁর।। তা আমি কি করে জানব সে কেমন আছে । 

হেমচছু । কেন, আসবার সময় তার সঙ্গে দেখ করে আঁসনি? 

গিরিজীয়া। দেখা করব কি! তিনি কি গৌড় নগরে আছেন নাঁকি? 

হেমচন্দ্র। নেই? কোথায় তবে মুণালিনী ! 

গিরিজায়]। মুণীলিনী মথুরায় গেছে! 

হেমচন্দ্র । মথুরায়! কেন? 

গিরিজায়।। মৃণালিনীর বাব কিকরে যেন তার সন্ধান পেয়েছেন, 
মুণীলিনীর বিবাহ উপস্থিত। তাঁকে বিবাহ দিতে মথুরায় নিয়ে 
গেছেন। 

হেমচন্্র। কি! কি বল্লে? কি জন্য বিয়ে গেছেন 

গিরিজায়।॥ মুণীলিনীর বিবাহ দিতে । 

হেমচন্দ্র। ছু 

গিরিজায়।। আর একখান! গান গাইব কি? 

হেমচন্্র। না, গানের প্রয়োজন নেই-তুমি যাও। যে শুভ সংবাদ 
বহন করে এনেছ তুমি, এর চেয়ে মধুর সঙ্গীত আমার জীবনে আর 
কিছু নেই। 

(প্রস্থান ) 

গিরিজায়া । শুভ সংবাদ! মুণালিনীর বিয়ে হচ্ছে বন্লুম--তাঁও বলছে 
শুভ সংবাদ! হু'--তবে নাকি আমি কিছু জানি 'না! পাখী 
তো গ্লিকলী কেটেছে! ওই মনোরমাই তা হলে _ 

| ( দিখ্বিজয়ের প্রবেশ ) 

দিশ্বিজয়। ও বোঠুমী--পালাও পালাও। 
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গিবিজাষ। | কেন? 

দিশ্িজষ | এ দেখ, ব্রহ্মচাবী ঠাকুব হঠাৎ এসে উদয হয়েছেন। মেষে 
ছেলে দেখলে আব বক্ষে থাকবে না। পালাও -- 

গিবিজাষা । তাই তো৷-_মাঁধবাচার্ধ্যই তো বটে । 

(উভযেব প্রস্থান ) 
(মাধব।চাধাসহ হেমচন্দ্রেব পুনঃ প্রবেশ ) 

মাধবাচাঘা। আমাব পবিশ্রম সার্থক হযেছে । দেশেব অধিকাংশ 
ব।জা লক্ষ্মণ সেনেব সঙ্গে যোগ দেবেন প্রতিশ্রতি দিষেছেন । 

ফেমচন্দ্র। কিন্ত এ কি কবৈ সম্ভব। নাঁ-না ত। হতে পাবে পা 
হতে পাবে ন|। 

মাধবাচার্ধ্য। কি হতে পাবে না? 

হেমচন্দ্র। গুকদেব-- 

মাধবাচার্ধ্য-এ কি হেমচন্দ্র। তোমা চক্ষু বক্তবর্ণণ ললাটে ধমশী 
স্বীত 1 কি হযেছে হেমচন্ত্র? 

হেমচন্ত্র। না-কিছু না-- 1 কি বলছিলেন গুক/দৰ ? 

মাধবাচার্ধ্য। দেশেব সমস্ত বাজ। তুকীদেব বিকদ্ধে লক্ষণ সেনেব স্ঙ্গে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন | 

হেমচন্জ্র। কিন্তু সে ম্থুযোগ বোধ হয আব আসবে না। পঁচিশ 
হাজাব তুকী সৈন্ত নবদ্বীপে এসেছে । হয তো আজ কালেৰ 
মধ্যেই নগব আক্রমণ কববে। 

মাধবাচার্য। সেকি! গৌভেশ্বব এ সংবাদ জানেন? 

হেমচন্দ্র। না, বলবাব অবকাশ পাঁইনি। আমি পথি মধ্যে আহত 
হযেছিলুম । 
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মাধবাচাধ্য। তুমি বিশ্রাম কর-_আমি রাজকে এ সংবাদ জানিয়ে 
আসছি । 

হেমচন্দ্র। গুরুদেব__ 

মাধবাচাধ্য । কি হেমচন্ত্র? 

ছেশচন্দ্র। আপনি লক্ষণাবতী গিয়েছিলেন? 

মাধবাচাধ্য । গিয়েছিলুম । মৃণালিনীর সংবাদ জানতে চাও বোধ 
হয়? সে সেখানে নেই। 

হেমচন্ত্র । কোথায় গিয়েছে? 

মাধবাচার্ধ্য। জানি না-- 

হেমচন্ত্র। কেন গিয়েছে জানেন । 

মাধবাচার্ধ্য ! বৎসন্থির হও। সে সব যুদ্ধান্তে তোমাঁয় বলব ।- 

হেমচন্দ্র। মৃণাপিনীর কোন সংবাদে আমি মর্মাহত হব সে আশঙ্কা 
করবেন না গুরুদেব। আমি তার বিষয় খানিকট। শুনেছি। 
আপনি যা! জানেন নিঃসন্কোচে আমায় বলুন। 

মাধবাচার্ধ্য। কিন্ত সে যে বড় মন্ধান্তিক কাহিনী । 

হেমচন্ত্র। বলেছি তো, কোন ছুঃসংবাদেই আজ আর আমায় বিচলিত 
করতে পারবে না। 

মাধবাঁচার্ধ্য। হৃধীকেশের গুহত্যাগ করে-মৃণালিনী রাত্রিকালে 
অভিসারে গমন করেছিল। হৃবীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ 
মুণালিনীকে গৃহের বাইরে ধরে ফেলে । মৃণ:লিনী তাকে আহত 
করে পালিয়ে যায়| 

হেমচন্্র। সেকি! না-না-অসম্ভব--অসম্ভব ! 

মাধবাচার্ধ্য। হৃবিকেশ নিজ মুখে আমায় এ কথা বলেছে হেমচন্ত্র | 

হেমচন্দ্র । 'হৃধীকেশ বলেছে ! 
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মীধবচার্ধ্য । অধৈরধ্য হয়োন। বৎস, আমি রাজদরবারে চল্লুম | 

শীঘ্বই ফিরে আসব | 
(প্রস্থান ) 

ভেমচন্ত্র। হৃনীকেশ বলেছে--মুণালিনী ছুশ্চারিনী ! মৃণালিনী রাতে 
অভিসারে গিয়েছিল ! না, না, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস 
করি! ভগবান, আমায় শক্তি দাও--মুণালিনীর স্কৃতি ভুলে 
যাবার শক্তি দাও প্রভু । 

( গিরিজাষার পুনঃ প্রবেশ ) 

গিরিজায়া । র।জপুত্র-- 

হেমচন্ত্র। কে! তুমি! আবার কেন এসেছ? 

গিরিজায়া। আমি অগ্ঠায় করেছি-'মাপনার কাছে মিথা! কথা 
বলেছি। 

হেমচন্দ্র। হা-আমি জানি যে তুমি আমায় প্রতাবিত করেছ ! 
মুণালিনী মথুরায় যায় নি! 

গিরিজায়।। না, সে নবদ্বীপে এসেছে! আপনাকে পত্র প্রেবণ 
করেছে । 

হেমচন্ত্র । পত্র! প্র পাঠিয়েছে! (পত্র ছিড়িয়া ফেলিজেন ) 

গিরিজায়।। ছিড়ে ফেল্লেন ! 

হেমচন্দ্র। হা-_কুটার পাত্রের ওই উত্তর | 

গিন্নিজায়।। কুলটা ! 

হেমচন্ত্র। কোন কখ। নয়-এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে খাও। 
নইলে স্ত্রীলোক বলে ক্ষম! করব না । বেত্রাথত কল্পে দূর করব। 

গিরিজায়া। বেত মারবে? বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব 
দেখাতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রায়োজন ছিল ন! তার। 


৫৮ মৃণালিনী [২য় অঙ্ক চর্থ দৃশ্য 


এ বীরত্ব মগধে বসেও দেখাতে পারতে । মগধে বসেই তুকীদের 
জুতো বইতে আর গরীব ছুঃখীর মেয়েকে বেত মারতে । 


(মুণালিনীর প্রবেশ ) 

মুণালিনী। গিরিজায়া_-গিরিজায়া_- 

হেমচন্ত্র। একি! তুমি! 

গিরিজায়া। আড়ালে ছাড়িয়ে তোম'র বীরপুরুষের বীরত্ব দেখবার 
সবুর সইল না, আবার সামনে এসেছ! চলে এসো--চলে 
এসো মৃণালিনী | 

মৃণালিনী। না-_না, এ তীর্থ ছেড়ে আমি কোথায় যাব? হেমচন্দ্র-_ 

হেমচন্দ্র। মৃণালিনী--মুণাল--ন1-- 

(হাত ধরিতে গিয়া সরিয়া গেল) 

মুণালিনী। একি! 

হেমচন্ত্র। মৃণালিনী, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত তবিষ্যৎ নির্ভর 
কচ্ছে--শুধু তোমার ছুটা কথার ওপরে ! 

মুণালিনী । কি বল-- 

হেমচন্ত্র। তুমি-_তুমি হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগ করলে কেন? 

মুণালিনী। কি করব, সেখানে আমি মুখ দেখাতে পার্ডূম না ! 

হেমচন্ত্র। মুখ দেখাতে পারতে না! কেন? 

মুণালিনী। তারা আমায় কুলটা বলে তাড়িয়ে দিয়েছে । 

ভেমচন্জ্র। অ+--ভগবান-- 

মৃণালিনী। তুমি 'রাগ কোরোনা--আমি সব কথা বলব তোমায়. 
তোয়ার পায়ে পড়ি। 

হেমচন্ত্র | পা ছাড়__ 
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মৃণালিনী। না কখনো না; এতীর্থ.আমি কিছুতেই ছাড়ব না-- 
কিছুতেই না-_ 

হেমচন্্র। আঃ, দুর হও-দুর হও-- 

(পা ছাড়াইয়া প্রস্থান) 
(মুণালিনী পড়িয়৷ গেল। কপাল কাটিয়া গেল।) 

গিরিজায়া। সই--সই, একি! কপাল কেটে রক্ত ঝরছে যে। 
আকাশের দেবতা কি এখনো থঘুষিয়ে থাকবে! সতী নারীর 
লাঞ্ধন-_ 

মণালিনী। ন|-না, লাঞ্চনা নয় গিরিজায়।! দেহে মনে হেমচন্দ্ 
আমার স্বামী। স্বামীর পদাথাতে সতীর কপালে রক্ত ঝরে না 
গিরিজায়া--আমার ললাট জুড়ে উজ্জল হয়ে উঠল-_রক্তিম সিন্দূর 
বিদু-_দাক্ষায়ণীর জলাটের সিদ্দুর বিন্দু। 


তৃতীয় অন্ক 


প্রথম দশ 
পঞুপতির গৃহ 
পশুপতি ও শান্তশীল। 

পশুপতি । হেমচন্দ্রকে আক্রমণ করে নেহাত মুরখখের হ্যায় কাজ করেছ 
শস্তণীল! তাঁকে বধ করতে পারনি, শুধু অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছ। 

শীন্তশীল। যা অসম্ভব তা পারিনি । অন্ককাধ্যে আমার দক্ষতার পরিচয় 
গ্রহণ করুন। 

পশুপতি ৷ সৈল্তদের কি উপদেশ দিয়েছ? 

শান্তশীল। আঁদেশ করেছি তারা যেন কেউ আমাদের আজ ব্যতীত 
অন্্ ধারণ না করে। 

পশুপতি। প্রান্তপাল ও কোষ্টপালদিগকে কি উপদেশ দিয়েছ? 

শীন্তশীল। তাঁদের বলেছি, শীঘ্রই বখতিয়ার খিলিজীর নিকট হতে 
রাজকর সহ কয়েকজন দূত আগমন করবে । কেউ যেন তাদের 
গতিরৌধ না করে। 

পশুপতি। আর সভ)পগ্ডিত দামোদর শর্মার সংবাদ? 

শীন্তশীল। দামোদর শর অত্যন্ত চতুরের ন্াঁয় কার্য সম্পন্ন করেছেন। 

পশুপতি। কি করেছেন তিনি? | 

শীস্তশীল। তিনি একখানি পুরাতন শান্তগ্রন্থের একখানি পাঁত। পরিবর্তন 
করে--তাতে স্বরচিত আর একখানি পাত। বসিয়ে দিয়েছেন এবং 
আজ অপরাহ্নে রাজ। লক্ষণ সেনকে সেই স্বরচিত শ্লৌকগুলি শীস্ত্ বাক্য 
বলে পড়ে শুনিয়েছেন। 


ওয় অন্ধ ১ম দুষ্টু ] নৃণালিনী ৬১. 


পশুপতি । তাতে গৌড় বিজেতার যেরূপ বর্ণন! রয়েছে ত। যে সত্য, রাজ। 
মে বিষয়ে কোন অন্সন্ধান করেছেন? 

শান্তশীল। হা, বখতিয়ার খিলিজীর যে মুস্তি আপনি সভী-পণ্ডিতকে 
বর্ণনা করেছিলেন, সভাপগ্ডিত তাঁর রচিত শ্লোকে গৌড় বিজেতার 
ঠিক সেই মুস্তিই বর্ণন করেছেন । মদন সেন সম্প্রতি মগধ ভ্রমণ করে 
ফিরেছেন। তিনি বখতিয়ার খিলিজীকে হ্বচক্ষে দেখেছেন। রাজ। 
তাই মদন সেনের মুখেও যখন শুনলেন যে শাস্ত্রে বণিত গৌড়-বিজেতা 
ও বখতিরার খিলিজীর মূত্তিতে কোন পার্থক্য নেই-_তখন বখতিয়ার 
খিলিজীই যে গৌড় রাঁজ্য জয় করবেন সে বিষয়ে রাজার মনে আর 
কোন সন্দেহই রইল ন|। 

পশুপতি । চমতকার! তারপর? 

শান্তশীল। বৃদ্ধ বাঁজা তে। ভয়ে কাঁপতে লাগলেন ! জিজ্ঞীস। করলেন-_ 
“আমি এখন কি করব?” সভাপগ্ডিত দামোদরও আপনার শিক্ষামত 
রাজাকে বললেন--ধন্ীধিকার পশুপতির ওপর রাজ্য ভার দিয়ে 
আপনি অবিলম্বে তীর্যাত্র করুন। শাস্ত্র বাকা যদি মিথ্া হয় 
আবার ফিরে আসবেন-নিজ রাজ্য গ্রহণ করবেন! বাজ তাই 
করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি সপরিবারে তীর্থবাত্রার জন্য নৌক। 
সঙ্জার আদেশ দিয়েছেন । 

পশুপতি । যাঁক-তোমর1 অনেক কাঁজ এগিয়ে রেখেছ দেখছি। কাধ্য- 
সিদ্ধ হলে তোমাদের পুরস্কৃত করতে বিস্বৃত হব না শাস্তশীল। 
এবার যাঁও--এই গুপ্ত পথ দিয়ে চলে বাও। কাল প্রাতেই রাজার 
তীর্ঘবাত্রার জন্য মৌক] গ্রস্তত রেখে । 

( শাস্তশীলের গ্র্থান ) 
( নেপথ্যে মনোরমার গান শোন গেল ।) 
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পশুপতি । একি? মনোঁরমাঁর কণম্বর নয়! ই মনোরমাই তে 
(গাছিতে গাহিতে মনোরমার প্রবেশ ) 
গান 
আধার ঘনায়ে আসে 
ডুবে বায় রবি শশী । 
প্রলয় সি্ধুতীরে 
এক! একা কে গো বলি। 
মনে হয চিনি তোম। 
হে বিধুর! ছায়ামতা, 
হব শোকে কাদে ওকি 
স্রধূমতী ভাগীবণি 
সিন্দুর মুছে দিখধু কাদে 
ক।দিছে নিশা তানসী। 
পশুপতি। মনোরম, আজ তোমার কে একি গান, একি মুন্তি তোমার ! 
মনেরম।। পশুপতি, আজ তৃকীঁর। আসছে, তাই নয়? 
পশুপতি। তোমায় লুকিয়ে ল।ভ নেই; তুমি-তুমি সব সংবাঁদই জাঁন। 
মনোরমা ॥। ইঃ জানি। এবং তুমি যে সংবাদ জন না, আজ আমি 
সেই সংবাদ তোমায় জানাতে এসেছি ॥ 
পশ্ডপতি । আমি জানি নাকি সংবাদ? 
মনোরম।। কেন? তোমার নিজের সংবাদ ? 
পশ্ুপতি । আমার নিজের সংবাদ? কি? 
মনোরম।॥। পশুপতি, কাশীধামে তোম।র বিয়ে হয়েছিল । না? 
পশুগপতি। হা, কেশবের কন্ঠ।র সঙ্গে । নে তখন আট বৎসবের বাণ্গিক1। 
বিবাহের রাঞ্েই কেশব তার কন্তাকে নিয়ে পালিয়ে গেশ। বিধাহ 
হলেও মেই হতে অমি বিপত্বীক। 
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মনোরম । কেশবের কন্ত। কোথাম্ন? 

পশুপতি । আমি জানি না, জানবার কোন প্রষযোজনও বে।ধ করি না; 
শুধু তোমায়-_তোমায় যদি বধুরূপে পাই-_ 

মনোরম । কিন্ত তার আগে আমি বদি তোমায় সন্ধান দিই--কেশনেব 
কন্তা। কোথায়? 

গঞ্থপতি । কোথায়? 

মনোরম । বলছি। কিন্ত আগে বল তে, কেশব তার কন্তাঁকে নিয়ে 
পালিয়েছিল কেন জান? 

পশ্থপতি । না। 

মনারম।। এক জ্যোতিষী গণন। করে বলেছিল,-কেশবের কন্। 
হৈমবতী অল্প বয়সে বিধব। হয়ে স্বামীর অনুমূত। হবে । ধন্ম গাঁশের 
ভয়ে» কেশব কন্তার বিবাহ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্ত বিধি লিপি খগ্ডন্‌ 
করব।র উদ্দেগ্ে বিয়ের রাত্রেই হৈমবতীকে নিষে প্রয়।গে গলিয়ে 
যান। সেই প্রয়াগেই কেশবের মৃত্যু ভয়। 

পশ্তপতি । তারপর? 

মনৌরম।। মৃত্যুর পূর্বে কেশব কন্তাটাকে তার আচাধ্যের হাতে 
সমর্পণ করে তাঁকে বলে যাঁন, “কন্তাকে যাতে বৈধব্য যাতনা সহা করতে 
না হয়_তাই একে নিয়ে পাঁলিয়েছিলেম। আমি চল্লুম, আপনি 
একে কন্তান্েছে পালন করবেন। একে কখনো জানাবেন না যে 
পশুপতি এর স্বামী এবং পশুপতিকেও জানাবেন ন। যে এই কন্ঠ। 
তর গ্রী।” আজ সেই আচাধ্য এই গুগ্তকাহিনী তর স্ত্রীকে 
বলেছিলেন, দৈবাৎ আমি তা শুনেছি । 

পশ্তপতি । তুমি শুনেছে? সেই আচার্যের সাক্ষাৎ তুমি কোথায় পেলে? 
কোথায় সে আচাধ্য? 
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মনে।রমা। সে আচাধ্য আমারই পিতামহ রূপে পরিচিত জনার্দিন শরম] । 

পশুপতি। জনার্দন শর্মা? তবে--তবে কেশব কন্যা হৈমবতী-- 

মনোরম । তোমারই সামনে দাড়িয়ে ! 

পঞ্খপতি । তুমি! মনোরম তুনিঈ হৈমবতী 1 তুমিই আমার সহ- 
ধশ্মিনী-_ 

মনোরম । ই], আমি তোমার সহধন্মিনী_ধর্মের পথে যদি চলে। তাহলে 
আমিই তোম।র জীবন সঙ্গিনী-_- 

পশুপতি। মনোরম।, আজ আমার কি সৌভাগা ! এতদিন পরে যদি 
তোমায় পেলুম-_? 

মনোরনা। না, এখনও পাওনি। আগায় পাওয়। ন। পাওয়া! এখন নির্ভর 
কচ্ছে তোমারই ওপরে ? 

পশুপতি। আমার ওপর ? 

মনোরম । আমায় পেতে হলে তুমি তোমার প্রভুর নিকট বিশ্বাসহস্ত। 
হতে পারবে না-তুকী সৈন্যকে গুগুভাবে ডেকে এনে দেশে 
এ মহাঁসর্ধবনাশ সাধন করতে পারবে না । যদি প্রতিজ্ঞা কঙ, এই 
সুবরণভূমি গৌড়বঙ্গের মধ্যাদা রাখতে তুমি তোমার জীবন বলি দিতে 
প্রস্তুত, ত1 হলেই আমি তোম1র হব। নইলে-_ 

পশুপতি। নইলে কি? 

মনোরম । এ মন্দির মধ্যবর্তী তোমার আরাধ্যাদেবী অষ্রভূজার নাম নিয়ে 
প্রতিজ্ঞ, কচ্ছি-এ জীবনে তুমি আমীয় পাঁবে না--এই সাক্ষাতই 
আমাদের (শষ সাক্ষাৎ-_ 

(প্রস্থান ) 

পশুপতি । মনোরম! আমায় ত্যাগ করে চলে যেয়ো না--শোনো-- 

গে।নে।-. 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
গৌড় রাজপ্রাসাদ 


বখতিয়ার খিলিজী তুকী সৈম্ভগণ এবং 
প্রাসাদছ্ার-রক্ষীগণ | 


বখতিয়ার। বাক্য ব্যয় নিশ্রয়োজন। শোনে প্রতিহারী, আমার 
একমাত্র জিজ্ঞান্ত--তোমর! আমাদের প্রাসাদদ্বার ছেড়ে দেবে 
কিনা? 

চন্দ্র সেন। তোমরা কার! ত। না জানলে কি করে ছাড়বে ? 

বখতিয়ার । বলেছি তো, আমরা বখতিয়ার খিলিজীর দূত । 
তোমাদের মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী । 

চন্দ্র সেন। মহারাজাধিরাজ এখন অস্তঃপুরে | তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হবে না। 

বখতিয়ার । সাক্ষাৎ হবে না! সাক্ষাৎ আমাদের করতেই হবে। 
মঙ্গল চাও তো! এখনে! পথ ছাড়। 

চক্র সেন। পথ ছাড়ব! তোমরা দূত; পথ ছাড়তে হয়তো স্বয়ং 
তোমাদের বখ.তিয়ার খিলিজীকে পাঠিয়ে দাও । 

বখতিয়ার। বখতিয়ার খিলিজী নিজেই এসেছে শয়তান। দেখ. 
সেকি উপায়ে পথ মুক্ত করে। 

চন্দ্র সেন। মহারাজ,--পালান-্পালান-শক্র এসেছেশ্্পালান। 

(চন্দ্র সেনকে আক্রমণ, চন্দ্র সেনের পতন ও অন্তাগ্ত রক্ষীদের 
পলায়ন ) 

নু৫ 
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বখতিয়ার । আর বিল নয় সৈনিকগণ, মুক্ত তরবারি নিয়ে বিদ্যুৎ 
গতিতে পুরী আক্রমণ কর। 
[ সকলের প্রস্থান । কোলাহল, আর্তনাদ, 
ইতস্তত: ভীত পুরবাসীর পলায়ন ] 
( লক্ষণ সেনের প্রবেশ ) 
লক্ষণ সেন। আ্যা--তুর্কী এসেছে! শাস্ত্র বাক্য ফল্ল তাহলে! 
এখন কি করি! কোথায় যাই--প্রহরী সব গেল কোথায় ? 
এখানে চন্দ্রসেন ছিল যে ! ও চন্দ্রসেন ! 
( আহত চন্ত্রসেন উঠিল ) 
চদ্্রসেন। মহারাজ, মহারাজ, আমি আসছি। 
লক্ষণ সেন। চন্দ্রসেন! ইস্‌! রক্তগঞ্গ। বইছে যে! 
চন্ত্রসেন। তা! হোক- আমি আপনার পার্থ আছি-_আস্মন--আস্মুন 
মহ রাজ--- 
লক্মণ মেন। কোথায় তুমি নিয়ে যাবে? তুমি নিজেই যে চলতে 
পার্ছনা ! হরি হরি, খেতে বাসছিলেম, আচমন সেরেছি কেবল-- 
এই অবসরে-তুকি ! ও চন্দ্র সেন, বড্ড যে গোলমাল! এদিকে 
আসবে না তো? 
চক্র সেন। আসে আম্থক, তার আগে আমি আপনাকে নৌকা 
তুলে দিচ্ছি, তীর্থে যাবেন আদ্ছুন। 
লক্ষণ সেন। হা, তাই নিয়েচল। পশুপতি গেল কোথায়! ইস্‌, 
কি গণ্ডগোল ! খালি আল্লা! আল্লা বলছে! পশ্তপতি ওদের 
একটু তুলিস্বে রাখুক না! ও পশ্ডপতি! 
চঞজসেন। আঃ! পশুপ্তির চেয়ে পস্তর আশ্রয়ও ভাল। শীঘ্র 
আম্মন--আমি আর দ্লীড়াতে পাচ্ছিনা মছারাজ,--দেহে প্রাগ 
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থাকৃতে থাকতে অন্নদাতার শেষ উপকার করে যাই-_আস্ন । 
চলে আন্মন-- 
( উভয়ের প্রস্থান ) 
(বখ.তিয়।র, সৈগ্ভগণ ও মহন্মদ 'আলিব প্রবেশ ) 

বখতিয়ার । পুরী অধিকার সম্পূর্ণ! 

মহম্মদ আলি । কিন্ত বৃদ্ধ রাজা পলা তক- 

বখতিধার। যে পালিয়ে গেল তাকে পালাতে দও। অকন্ধণ্য 
বৃদ্ধেব ভীবন নিষে আমাদেব কোন লাঙ নেই! ইব্রাহিম খা, 
অরক্ষিত “গর--এখন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের পদান৩ হালেও 
চতুদ্ষিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা গ্রয্নোজন। স্মন্ত শাহিনী নগরের 
চতুদ্দিকে মোত।য়েন কর, খদি কেউ বাধ। দেষ--তাব বক্তধারা 
দিয়ে সে বাধা অপসারিত করবে । খাও-- 

(ইব্রাহিম ও সৈনিকপুদর প্রস্থান ) 

বখতিয়ার। মহম্মদ আলি! 

মহম্মদ আলি। জনাব-- 

বখতিয়ার ৷ ধশ্বাধিকার পম্ভপতি কোথায়? 

মহল্মদ আলি। তাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে । হয়তো অধিলদ্ষেই-_ 
এই যে এসে পড়েছেন । 

পশ্ুপতির প্রবেশ ) 

পশুপতি । অভিবাদন গ্রহণ করুন সৈগ্যাধ্যক্ষ । 

ব্থতিয়ার। আদ্ুন ধর্পাধিকার+আমর! আপনারই শ্রাতীক্ষা 
কচ্ছিলাম ! 

পশ্তপ্তি। নগরে আসতে দেখলুম-_-চারিদিকে রক্তের বগ্যা-- 
প্রাসাদেও রক্তের বন্যা | 
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বখতিয়ার । রাজসিংহাসনের পথ কুম্ুমাৃত নয়, সে কি আপনার 
জান! নেই ধর্মাধিকার? এ পথে চলতে হলে বন্ধুবর্গের অস্থি 
মুণ্ড সর্বদাই পায়ে বিধে থাকে__ 

পশ্ডপতি । তা সত্য, কিন্ত তবু-_ 

বখতিয়ার । কিন্ত কি? আপনি কি স্বজাতির এই শৌঁণিত প্রবাহ 
দেখে অন্ুতপ্ত ? 

পশ্তপতি । না-না অচ্ৃতপ্ত হব কেন! এখন আমার প্রাথিত পুরস্কার 
পেলেই আমি রুতার্থ হব। 

বখতিয়ার । হা আপনাকে পুরস্কৃত করবার জগ্ভই আমি অধীর 
আগ্রহে আপন1ব আশাপথ চেয়ে বসেছিনুম । এই নিন আপনা'র 
পুরস্কার-_ 

[ ইঙ্গিত-_সৈনিকেরা পশুপতিকে ৰেষ্টন করিল ] 

পশ্তডপতি । একি! আমি বন্দী! 

বখতিয়ার । আপাততঃ, যাও,__কারাগারে নিয়ে বাও-- 

পশুপতি। বিশ্বাসঘাতক তুকী, রাজসিংহাসনের প্রলোভন দেখিয়ে**"! 

এখতিয়ার । ম্বজাতির রক্তপাত করতে, স্বদেশের সর্বনাশ করতে 
যে নরাধমের কিছুমাত্র গ্লানি বোধ হয় না-তাঁকে বখতিয়ার 
খিলিভী পুরষ্কত করে এ ভাবে-_লৌহ শৃঙ্খল দিয়ে । 

( প্রস্থান ) 

মহল্সদর আলি । তোমরা যাও- আমি স্বয়ং একে গুপ্ুস্থানে আবদ্ধ 

রাখবো । 


( সৈনিকদের প্রস্থান ) 
আদ্মুন ধর্নাধিকার, আমার সঙ্গে আনুন | 
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পণ্ডপতি | মহম্মদ আলি, তোমাব দৌত্যে বিশ্বাস কবে আমি 
বথতিযাঁব খিলিজীব প্রস্তাবে স্বীরত হয়েছিলাম । তুমি গ্রতিজ্ঞ 
কবেছিলে আমাষ বাঁংলাব সিংহাসন দেবে। আজ সেই প্রতিজ্ঞা 
জঙ্গ কবে এত বড বেইমানী কখলে তুমি! 

মহল্সস আলি। না, ধর্থাধিকাব। মহম্মদ "মালি বেইমান নয) 
বখতিযাব ঠিলিজী এই তাবে আপনাতক খন্দী কববেন, আমি 
আঁগে জান্তুম না। আন্তন, আমি নিজে আপনাকে মৃক্তি 
দিচ্ছি। অ'মব সঙ্গে আনুন, আপনাকে নিব।পদে বিশস্ত লে'ক 
দিবে গঙ্গাব ওপানে পাঠিষে দিচ্ভি। 

পশুপতি। শখহম্দ আলি, তুমি--তুমি আমখ পলাষনে সাহায্য 
কববে ! কিন্তু বখতিসাব খিলিজা যদি জান্চে পাবে? 

মহম্মদ আলি। জানতে পাববেন ণা। আমি কৌশলে আপনাকে 
নবদ্বীপেব বাইবে পাঠিষে দেব। আব যদি বাক্তানতে পান 
নিজেব জীবন দেব_| তবু জানবেন ধর্মাধিকাব, মহম্মদ আল 
আপনার সঙ্গে বেইমানী কবে নি। আনুন- শীদ্র আন্তন | 


( উভযেব গ্রস্থান ) 


তৃতীক্ব দৃশ্য 
পথ 
দিখ্বিজয় ও ছেমচক্জ 


দিখ্বিগখ | যুবরাজ-_শুমুন- শুদুন-__ 

হেমচন্দ্র। কি শুনবো? আমাকে শত ধিক! মাধবাচার্ধ্য আমায় 
বখতিয়ার খিলিজীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্ত, তুকীঁদের পরাজিত 
করে পিহ্থ্রাজা মগধ উদ্ধার করবার জদ্য নবদ্বীপে এনেছিলেন ; 
আর আমি কিনা আতত্মচিন্তার় এমন বিত্রান্ত হয়ে রইনুম যে 
অস্ত্রধারণের অবকাশ পেলুম না! তুকীরা বিনা যুদ্ধে গোঁড় রাজ্য 
অধিকার করল ! 

দিগ্বিজয়ে । সেজন্য আপনি নিজে দায়ী, না দায়ী গৌড়ের সৈন্য, 
সেনাপতি ! তারাই তে। তুকীদের নেযত্তন্ন করে এনে সিংহাসনে 
বসিয়ে দিলে । 

হেমচন্ত্র। কিন্তু সে পাপের তে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দিখ্বিজম় | 

দিখ্বিজয়। আপনি কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন যুবরাজ? গৌড়দেশের 
লোকের! সবাই প্রাণভয়ে চারিদিকে পালাচ্ছে। একা কত শক্র 
বধ করবেন ? 

হেমচজ্জ্র | ঠিক বলেছ দিখ্বিজয়। একটী একটী করে গাছের পাতা! 
ছি'ড়ে অরণ্যকে তো নিষ্পত্র করা যায় না! একা কত শত্রু বধ 


করব? 
দিখ্বিজয়। তা হঃলে চলুন, এবার গৃছে ফিরে চলুন । 


ছেমচন্্র । না, গৃহে আমি ফিরব না। অত্যাচারিত নাগরিকদের 
ধন, সম্পত্তি ও জীবন যাতে রক্ষা পায় এখন তাই চেষ্টা করব। 
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যে কয়টা নাগরিককে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি 
সেই আমার লাত। আমি চন্রুষ, তুমি পারতো মাধবাচার্ধ্যকে 
আমার সংবাদ দিও | 
(প্রস্থান ) 

দিশ্বিজয়। যুবরাজ, _শুমুন- শুন !-_ না, শুনল না । যাই তাহলে 
মাধবাচা্য ঠাকুরের কাছেই যাই। তাকে খবর দিয়ে আনি -- 
তিনি যদি এই রণমুখে। যুবরাজকে রঙ্গা করতে পারেন-__ 

(প্রস্থান ) 
(অপরদিক হুইতে মহম্মদ আলি ও পণুপতির প্রবেশ ) 

মহল্সদ আলি। এখনো ফিরে আম্মন, গঙ্গায় আপনার. জগ্ভ নৌকা 
প্রস্তত। সেই নৌকায় আরোহণ করে আপনি নবদপ ত্যাগ 
করবেন। 

পশুপতি। না, আহি নবদ্বীপ ত্যাগ করব না। 

মহম্মদ । মেকি! সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজী আপনার নম্ধান 
পেলে আর রক্ষ। রাখবেন না। 

পশুপতি । জীবন যান সেও ভাল, তবু আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
না করে যাব ন1। 

মহম্মদ আলি। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন? নবদ্বীপ তাঁগ না 
করবেন তে! কোথায় যাবেন? 

পশ্ডপতি | আমার গৃছে। সেখানে আমার গ্রয়োজন আছে । 

মহম্মদ"আলি | গৃহ | ন'--না, গৃহে আপনি যেতে পাবেন না। 

পশডপতি। গৃহে যেতে পাবনা! কেন? 

মহুম্মম আলি। গৃহকি আপনার আছে? এঁদেখুন_এ দিকে 
তাকিয়ে দেখুন ! 
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পশ্তপতি। একি, লেলিহান অগ্সিশিখা আকাশ পানে ধেয়ে উঠচ্ছ- 
রাশি রাশি ধুত্রকুগ্ুলী ! ওকি মহম্মদ আলি ? 

মহল্মদ আলি। লুষ্ঠনমত্ত সৈনিকেরা জানে, গৌঁড়বঙ্গের ধর্দাধিকারের 
গুছে অতুল পরশ্বরধ্য সঞ্চিত রয়েছে। হিতাহিত জ্ঞানশুগ্য সৈনিকের 
হয়তো! আপনার গৃহ লুগ্ঠন করে তাঁতে অগ্নিসংযোগ করেছে। 

পশ্ডপতি | স্ব্যা--আমার গুছে অগ্নি গ্রজ্লিত ! পথ ছাড় মহম্মদ আলি, 
'আামায় যেতে দাও । 

মহম্মদ আলি। না, ও অগ্নিপাগরে "শাপনি ঝাঁপ দিতে পাবেন না। 

পশ্তপতি। আঃ: বাধা দিয়োন। বন্ধ ! এ গৃহে আমার আরাধ্য দেবী 
অগ্রভূজার মুত্তি স্থাপন করেছিলুম । মা আমার অগ্নি দগ্ধ হল! 
যাই, মাকে উদ্ধার করে নিজহস্তে গঙ্জ|জলে নিমজ্জিত করে আসি ! 
অষ্টভূজা--আমার অষ্টভূজা ! 

€ প্রস্থান ) 

মহম্মদ আলি। এক্ষেত্রে আমি কেমন করে বাধা দেব! যাও হি্দু 
পার তো৷ তোমার আরাধ্যা দেবীকে অশ্নিসাগর হতে উদ্ধার কর-- 
জীবনের শেব অভিলাষ পূর্ণ কর। 

(প্রস্থান, 
(অপরদিক হইতে গিরিজায় ও মৃণালিনীর প্রবেশ ) 

গিরিজায়।। নগর তুর্কীরা অধিকার করে নিয়েছে। বৃদ্ধ রাজ 
পলাতক; পথঘাট সব তুকীঁ সৈগ্ভে ছেয়ে গেছে। এ বিপদ সম্থুত 
পথে কেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে সই ? 

মুণাজ্িনী। এলুম কেন জানিস গিরিজায়া ? মনে হল, বুঝি আমা: 
সর্বনাশ উপস্থিত । 

গিরিজায়। । সেকি! 


ওয় অঙ্ক ওয় দৃষ্থয ] মুণালিনী ৭৩ 


মুণালিনী ৷ দূর হতে দেখলুম এক অশ্বারোহী অসংখ্য শক্রসৈন্ভ মধ্যে 
একাকী ঝাঁপিয়ে -পড়েছেন, অমন দেবছুর্জভ বীরত্ব এক হেমচন্র 
ব্যতীত আর কারও সম্ভব নয়। সই, তিমি নিঃসভায় 3 তুকী সৈদ্য 
সীমাহীন ! যদি তিনি কোন বিপদে পড়েন? 

গিরিজায়া । ভগবান রক্ষা করবেন । চলো, আমর! বরং প্রকাশ্ঠ পথ 
ছেড়ে, বনান্তরাল হতে তার সন্ধান করি। 

মুণালিনী। তাই চল গিরিজায়া,--তাই চল-_ 

গিরিজারা । সই, এত বিপদের মধ্যেও একটা কথা ভাবছি শুধু-- 
এ সংসারে তুমিই জুখী 1 

মুণালিনী। কেন? 

গিরিজায়!। এত উপেক্ষা, এত অপমান, তবু তোমার মনে এতটুকু 
রাগ নেই? 

মুণালিনী। সতি) বলেছিস্‌ গিরিজায়।, অ।মিই সুখী, কিন্তু সে জগ্য নয়। 

গিরিজায়া। তবেকি জছ্য ? | 

বৃুণালিনী। আমি সুখী) কারণ এত দুঃখের নাঝখানেও আমি 
হেমচন্ত্রের দেখ! পেয়েছি। 


( উভয়ের প্রস্থান ) 
( অপর দিক হইতে আহত ব্যোমকেশ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ ) 


ব্যোমকেশ । হ'ল না-_আর বুঝি আমার বাচা হ'ল নাঁ 

লক্মী। ভয় নেই পথিক, এখানে তৃকী নেই। তার! ওদিককার 
বাড়ীগুলি লুঠ করছে । তুমি এখানে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম 
কর! 

ব্যোমকেশ | বিশ্রাম! হা, চিরতরে বিশ্রাম করব। কিন্ত কে তুমি 


৭৪ মৃণালিনী [ ৩য় অন্ক ওয় দৃশথা 


বালিকা-এ মৃতুঃ সময়ে আমায় মায়ের মত স্গেহে তগ্রস্ুপের তেতর 
থেকে উদ্ধার করলে! তোমার নাম কি? 

লঙ্গমী। আমিলক্ষী! 

ব্যোমকেশ। জক্ষমী! 

লঙ্দী। হা--ও পাড়ার গয়ালাদের মেয়ে। দই বেচতে এসেছিলুম-_ 
খাড়ী ফিরছি এমন সময় এই তুকীদের আক্রমণ ! দেখলুম, তুমি 
একট ভাঙ্ষাবাড়ীর নীচে পড়ে চীৎকার কচ্ছ। তাই তোমাকে 
সেখান থেকে বা'র করে নিয়ে এলাম ! 

ব্যোমকেশ । কি বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব মা? বলবার ভা! 
নেই। ওঃ-আমার গলা শুকিয়ে গেল, জিতস্তদ্ধ কাঠ হয়ে গেল। 
জল- একটু জল দিতে পার? জল? 

লক্ী। জল এখানে কোথায় পাব? চারদিকে তুকী-_ 

ব্যোমকেশ । তবে কি হবে--একটু জল _একটু জল | 

লক্ষ্মী । আচ্ছা, তুমি একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি দেখছি। 

(প্রস্থান ) 

ব্যোমকেশ । বালিক1 অপেক্ষা করতে বলে গেল। কিন্ত আর তো 
অপেক্ষা সইছে না-চোৌখের সামনে আধার ঘনিয়ে আসছে! 
ও, জল--জল-_ 

( হেমচন্দ্র সহ লক্গমীর পুনঃ প্রবেশ ) 

লক্মী। এ শুন্ুন-ঞল জল বলে চীৎকার কর্চঠে। শীঘ্র আস্মুন-_ 
শীত জল নিয়ে আদ্মুন-_ 

ব্যোযাকেশ। জল্প- ছল-_ 

হেমচন্ত্র। পান কর ভাই, জল পান কর--! 

( ব্যোমকেশের জল পান) 


৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্য ] মৃপালিনী ৭৫. 


ব্যোমকেশ । আঃ-- 

লক্্মী। আপনার পাত্রে আরও জল আছে? 

হেমচন্ত্র। হ--আছে-__ 

লক্ষ্মী । আমায় দিন--ওইখানে কত লোক এমনি জল, জল করে 
চীৎকার কচ্ছে। দিন, আমি ওদের জল খাইয়ে আসি ! 

হেমচন্ত্র। নাও মা, মাতার মমতা! নিয়ে এ মুমুর্যদের মাঝখানে 
দাড়াও গে। 

( জল লইয়া লক্ষ্মীর প্রস্থান ) 

হেমচন্ত্র। বল ভাই, তোমার আর কি উপকার করতে পারি? 

ব্যোমকেশ । আর কি করবে! আমার মৃত্যু অনিবার্ধা! আমার 
আর কি উপকার করবে ? 

হেমচন্ত্র । তোমার আর কে আছে? 

ব্যোমকেশ । সব আছে । লক্ষমপাবতীতে গুহ ০ মণিমালিনী 
আছে, পিতা হ্ৃবীকেশ আছেন । 

হেমচন্দ্র। হৃধীকেশ! তুমি লক্্ণীবতীর হৃধীকেশ শঙ্খার পুরে? 

ব্যোমকেশ | হাঁ 

ভ্মচন্দ্র। এই নবদ্বীপে কেন এসেছিলে ? 

ব্যোমকেশ । সেই পিশাচীর সন্ধানে-_-সেই মৃণালিনীর সন্ধানে | 

হেমচন্ত্র। মুপালিনী ! মুপালিনী তোমার কে? 

ব্যোমকেশ । কেউ নয়। সেআমার যম। তার রূপের আগুনে 

'আমি পাগল হুলুম, সে আমার পানে ফিরেও তাকাল না । 

জামি তার ছুর্দ*! করেছিলুম-_তাই সে আজ প্রতিশোধ নিল-_. 

হেমচস্ত্র। তুমি মৃপালিনীর কি ছুর্দশ। করেছ? বল--বল-_ 

ব্যোমকেশ । সে আমায় ত্বণা করত | কত কাকুতি করলুম _সে 


৭৬ স্ণালিনী- [ ৩য় অঙ্ক ওয় দৃষ্ঠ 


আমায় তিরস্কার করল, তাই আমি তার ন্বামে মিথ্যা কলঙ্ক 
রটালুম ; পিতাকে মিথ্যা কথা বল্লুম যে-মৃণালিনী কুলটা ! 
হেমচন্দ্র। তারপর--তারপর--! 
ব্যোমকেশ। সে তখন আমাদুদর গৃহ ছেড়ে নবদ্বীপ চলে এল! আঃ 
আর বলতে পাচ্ছিন|__বলতে পাচ্ছি! ! 
হেমচন্ত্র। আমি বুঝেছি তারই সন্ধানে তাই তুমি নবদীপে এসেছ। 
নবন্ধীপে এসে তুর্কীর হাতে প্রাণ দিতে বসেছ। আজ মৃত্যুকে 
শিওরে রেখে তোমার কি মনে হয়বল--বল- চুপকরে 
থেকে। না-_হে মৃত্যুপথযাত্রী, মৃত্যুর পূর্বে একবার বলে যাও 
আজ, মুণালিনীকে তোমার কি মনে হয়? বল-বল।__ 
বো।মকেশ | মুণালিনী--দেবী-স্ব্পের- দেবী- 
(মৃত্যু) 
হেমচন্ত্র। দেবী! মুণালিনী স্বর্শের দেবী! সেই অম্লান নন্দন 
পারিজতকে হীন পশ্ড আমি, পদতলে দলিত করেছি। 


( মৃণালিনী ও গিরিজায়ার প্রবেশ ) 


মুণালিনী। ন' প্রভু; দেবতা বাঞ্চিত পুষ্প আজ দেবার্চন"র জন্যই 
দেবতার পায়ে নিজেকে অগ্জলী দিয়ে ধন্ত হল! 


( হেমচন্ত্রকে প্রণাম করিল ) 
হেমচন্ত্র। মুণালিনী--মুণালিনী ! 


চতুর্থ দৃশ্য 
উপবনে হেমচজ্রের কঙ্ 
দ্বিশ্থিজয় 


দিপ্থিজয়। হরি-হরি! শেষ এর! ছুজন এসেই জুটল! মৃণালিনী 
ঠাকুরাণী না হয় যুবরাজের জন্য এল--তা এর বোষ্টমীটা এল 
কেন? তবে কি আমার জন্য? উঁু, ওট! বড় নষ্ট স্রীলোক-- 
একদিনের তরেও আমায় একটা ভাল কথা বলে না, কতদিন 
পর হঠাঁৎ দেখা--তবু সেদ্িম আমায় ঝ+1ট1 মারবে বলে শাসাল। 


নেপথ্যে গিরিজায়ার গীত 


“সৃণালিনী সাজো সাজো৷ অভিসার সাজে 
উদীত মধু চন্দ্রীমা” 


দিখ্বিজয় । ও যে, এই দিকেই আসছে । আমায় দেখবে বলেই 
বোঁধ হুয়? ঘাকগে, দেখাই যাক না। 


( প্রস্থান ) 
(গান গাহিতে গাহিতে গিরিজায়া সহ মুণালিনীর প্রবেশ ) 


মৃণালিনী সাজে! নাঁজে। অভিসার সাজে, 
উদিত মধুচক্রিম] | 
বত এল বরিহ অস্ত 
আননোর নাহি সীমা । 
চরণে মঞ্জীর কল্বন হাতে 
নীপ মালা পরে! মেখলার। 


৭৮ নুণালিনী ওয় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য ] 


নীল-ঘন কঙ্বল পরে জাথি পাতে 
হেম হার ছুলুক হিয়ায়। 
হেম বরণী ধনি--হেমচাদ গুণমণি 
প্রেম আলাপে জাগো 
মিলন মধু চন্জ্িম। ! 


মুণালিনী । তোর রঙ্গ রাখ গিরিজায়। ! 

গিরিজয়া। সে কি গো, তোমায় আজ ফুল দিয়ে সাজাব-তারপর 
হেমচন্দ্রের পাশে ঈ!ড করিয়ে সারা নবছ্ীপের লোককে ডেকে 
দেখাব__দেখে যাও গো যেন গ্তামের পাশে রাই কিশোরী ! 

মুণালিনী। আবার? 

গিরিজায়] | আচ্ছা, আব পরিহাস করব না। এবার বল, যে গল্প 
পলেছিলে। 

মৃণ/লিনী। আমি মথুরার শ্রেষ্ঠী কগ্ত।। একদিন সখি সঙ্গে যমুনায় 
জল বিহারে গিয়েছিলাম । হঠাৎ ঝড জল উঠে নৌকা জলমগ্ন 
হ*ল। আমিও ডুবে যাচ্ছিলুম; টদৈবযোগে এক রাজপুত্র 
সেদিন নৌকায় বেডাচ্ছিলেন। তিনি আমায় দুর হতে দেখতে 
পেলেন । 

গিরিজায়া | হেমচন্দ্র নিশ্য়-_ 

মুণালিনী। ই।-তিনি আমায় দেখতে পেয়ে তার নৌকায় তুলে 
শিেন। 

গিরিজায়া। হেমচন্দ্র তো শুনেছি মগধের রাজপুত্র,--তা তিনি 
মধুরায় এসেছিলেন কেন? 

মুণালিমী । তীর্থ দশন করতে এসেছিলেন। তারপর শোনে। সই, 
তিনি আমায় বখন নৌকায় তোলেন, তখন আমি অজ্ঞান হয়ে 
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গেছি। জ্ঞান ফিরতে দেখি--আমি অপরিচিত স্কানে, শুনলাম 
সেই নাকি হেমচন্ত্রের মথুর্ার বাড়ী । 

গিরিজায়।। তারপর কি হল? 

মুণালিনী। তখনও বাইরে ভীষণ ঝড় জল। তিনদিনের মধ্যে সে 
ঝড় থামল না । সে তিনদিন আমাদের উভয়কে একই বাড়ীতে 
থাকতে হ*ল। আমর] উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানলাম? 
শুধু বংশ পরিচয় নয়, অস্তঃকরণের পরিচুয়ও পেলাম । পরস্পরের 
মাল্য বিনিময় হোল । 

গিরিজায়। | ওঃ, তাহলে তোমর! ছুজনে ইতঃপুর্বেই বিবাহিত খল ? 

মুণাপিনী | হা." 

গিরিজায়। | কিস এ যে দেখছি এক রূপকথার মত রহল্তময় ঘটন| ! 
তা তোমাদের বিবাহের কথ! আর কে জানে? 

মুণালিনী। আর জানে শুধু হেমচন্দ্রের শিশ্বস্ত ভৃত্য দিখ্বিজয় | 

গিরিজায়। ওই মুখপোডাটা তাহলে সব জানে? অগচ আমায় 
লুকিয়েছে ! মাধবা চারধ্য ? 

মুণালিনী। আর কেউ নয়। আমার বাবা বৌদ্ধ, অর হেমচন্জের 
পিতা হিন্দু। তিনি নিশ্চয় এ বিবাহ অঙ্মোদন করবেন ন।) 
তাই আমরা তো বলিইনি--এমন কি দিশ্বিজয়ও এ কাহিনী 
জগতের সকলের সমক্ষে গোপন রেখেছে। 

গিরিজায়া | দিখি্য়ের দেখছি তা হলে অনেক গুণ ! সই, আমায় 
ক্ষমা করতে হাবে। আমি এক গুরুতর অপবাধ করেছি। 
তবে তার ভরগ্ঠ প্রায়শ্চিন্ড করতেও রাজী আছি। 

সুণালিনী | কি এমন গুরুতর অপরাধ? 

গিরিজায়! । সে অপরাধ-_সে অপরাধ-_ 
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(দিগ্বিভয়ের প্রবেশ ) 

দিপ্বিজয | থাকু, নিজের মুখে আর নিজের গুণকীর্তন করতে হবে 
না! মা ঠাকৃরুণ আমিই খল্ছি। ও আমায় সেপিন ঝাঁটা 
মারবে বলেছিল। 

মুণালিনী। তাহলে তো বড গুরুতব অপবাধ? এব প্রাষশ্চিন্ত 
কি দিগ্বিজয় ? 

দিপ্বিজয়। আমায় জিজ্ঞেস কর্চেন কেন--ওই বলুক না? 

মূণালিনী। গিবিজাষা ! 

গিবিজায়। । আচ্ছ।, ভিখাবীব মেষেব কি বিবাহ হয? 

মুণালিনী। কবলেই হয়। 

গিবিজায়া। তবে অনুমতি কব, আমি এ অপদার্থটাকে বিবাহ 
করি। 

দিগ্বিজয় । ছিঃ কি লজ্জা! আমি পালাই । 

(প্রস্থান ) 

মুণালিনী। ও দিকে কোথায় যাচ্ছ সই ? চল, আজ তোমাব গাষে 

হলুদ দেব। 
( উভয়ের প্রস্থান ) 
(অপরদিক হইতে মাধৰাচাধ্য ও হেমচন্ত্রের প্রবেশ ) 

হেমচন্ত্র। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল আচার্ধ্য। বখতিয়ার 
খিলিজী নবদ্বীপ অধিকাৰ করল | মনে হয়, বুঝি সমগ্র ভারতবর্ষ 
একদিন ওদেব পদানত হুবে! তা নইলে বিন! যুদ্ধে এমন 
করে গৌড ভয় সম্ভব হল কেন? 

মাধবাচার্ধ্য । ছুঃখিত হয়ো না বস! আমি গণনী করে দেখেছি 
বখতিয়ারের পরাজয় অবশ্তস্তাবী। লক্ষণ সেন পলায়ন করেছে 


৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য ] স্বণালিনী ৮১ 


সত্য, তা বলে সমগ্র গৌড়বঙ্গ তার একচ্ছত্র রাজ্য তো নয় ! 
এ দেশে আরও অনেক সামন্ত রাজা আছে। তারা বখ.তিয়ারের 
বিরুদ্ধে বুদ্ধ করবে। 

হেমচন্ত্র। তারই বা সম্ভাবনা কোথায়? স্বয়ং নবদ্বীপাধিপতি 
যদি ভয় ত্রস্থ হয়ে পলায়ন করলেন,আর কে তবে সাহসী 
হবে বখ.ভিয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে ? 

মাধবাচার্ধ্য | মাধবাচার্যের গণন! মিথ্যা হতে পারে না৷ হেমচন্ত্র ! 
পূর্বদেশে বখ.তিয়ারকে পরাজয় বরণ করতে হবেই । গৌঁড়রাজ্যই 
তো প্রকৃত পুর্ব নয়; কামরপই প্রকৃত পূর্বব। গোঁড়ে না 
হোক, _-কামরপে হবে তার পরাজয় | 

হেমচন্দ্র। প্রত! 

মাধবাচারধ্য । চল হেমচন্দ্র, আমর। বরং কামরূপে গমন করি। 

হেমচন্দ্র। কামরূপে যাব ? 

মধবাচাধ্য । ই! কামরূপে । আজই আমার সঙ্গে চল। 

হেমচন্দ্র। আজই ! কিন্ত 

মাধবাচার্য । কি হেমচন্র? 

হেমচন্ত্র। মৃণাঁলিনীকে কোথায় রেখে যাব ? 

মাধবাচাধ্য। সেকি? সমস্ত সংবাদ শুনেও মুণালিনীকে আজও 
অন্তর হ'তে দুরে সরিয়ে দিতে পারনি হেমচন্ত্র ? 

হেমচন্ত্র। প্রতু, কাকে সরিয়ে দিতে বলছেন! মৃণালিনী অত্যাজ্যা-_ 
সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী । 

মাধবাচার্ধ্য ৷ মালিনীকে তুমি বিবাহ করেছ ? 

হেমচন্্র। বনু পূর্ব, মথুরানগরে আমরা সঙ্গোপনে মাল্য বিনিময় 
করেছি। 


মস্তি 
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মাধবাচার্ধয । হু, কিন্ত মণালিনীর চরিত্র ? 

হেমচন্দ্র। মুণালিনীর চরিত্র মহাভারত বণিত সতী সাবিত্রীর মতই 
ভাম্বর মহিমাদীপ্ত ! আমি হৃধীকেশের পুত্র ব্যোমকেশের মুখে 
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছি প্রত! এ দেখুন প্রভূ, প্রভাত শিশিরসিক্ত 
দেব নিবেদিত পুম্পের মত--মৃণালিনী আপনার চরণে প্রণতা 
হাতে আসছে। 

(মৃণালিনীর প্রবেশ ) 

হেমচন্দ্র। দেখুন তো গভু, ও মুখে এতটুকু মালিস্ের ছায়া আছে 
কিনা? 

মাধবাচার্ধ্য। না বৎস! এ দেবী প্রতিমা সত্যই অত্যাজ্যা, তুমি 
একে গ্রহণ কর। 

€( উভয়ের মাঁধবাচাধ্যকে প্রণ[ম ) 
(নেপথ্যে কোলাহল ) 

হেমচন্ত্র। একি! অকন্মাৎ একি তুমুল কোলাহল? চতুদ্দিকে 

একি অগ্রি-রাগ । 
(দিখ্বিজয়ের ছুটিয়! প্রবেশ ) 

দিখিজয় | প্রভু, শীত্র বাহিরে আম্মুন, আগুণ লেগেছে__আগুণ-- 

হেমচন্দ্র! আগুণ! কোথায়? 

দিখ্বিজয় | আকাশ ছুঁয়ে আগুণ উঠছে, সমস্ত পল্লী জলে গেল ।-- 
এইবার,.আগুণ এই দিকে ধেয়ে আসছে। 

হেষচন্ত্র। কিন্ত কি করে-_-কি করে অগ্নিকাণ্ড হ'ল? 

দিশ্বিজয়। ধর্দাধিকার পশুপতির গৃহে প্রথম আগুণ লেগেছে; 
পণুপতি সেই আগুণে জীবন দিয়েছে । পশ্তপতির গৃহের আগুণ 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 
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হেচন্ত্র। পশুপতির গৃহ । সর্বনাশ! মনোরমা আছে তো? 
মনোরমামনশোরমা- 
( গিরিজায়ার প্রবেশ ) 
গিরিজায়! । নেই-যনোরমা গৃহে নেই, সে ওই আগুণের মধ্যে 
ছুটে গেছে! 
হেমচন্ত্র। আ্যা_মনৌরমা আগুণের মধ্যে! মনোরমা--মনোরমা_ 
(মোহরের কলসী লইয়! দগ্ধ দেহে জনার্দনের প্রবেশ ) 
জনার্দন। পেয়েছি_আমি পেয়েছি, রাজার প্রশ্বর্ধ্য পেয়েছি! এই 
দেখ, এক কলস মোহর । 
হেমচন্ত্র। একি! জনার্দন শর্ষ।! আপনার দেহ যে অগ্নিদগ্ধ | 
জনার্দন। হা_সেই তো দিয়েছে । সেই সর্বনাশী আগুণে ঝ'পিয়ে 
পড়ল। যাবার আগে আমায় এই চিঠি দিয়ে গেল। গৃহের পশ্চিম 
প্রান্তের ঘর) সেখানে পাহাড় প্রমাণ মোহর । এই নাও, চাবি 
নাও । 
(চাবি দিল) 
হেমচন্দ্র। আমি কি করব চাবি নিয়ে ? 
জনার্দঈন। আর এই তার চিঠি, তোমায় পড়তে বলেছে । € চিঠি 
দান ) যাই, ব্রাঙ্গণীকে বলিগে-আর উপোস করতে হবে লা। 
আমি আজ রাজরাজেশ্বর। কি করে রাজরাজেশ্বর হুম? 
'কেন? সোণার প্রতিমাকে আগুণে পুড়িয়ে তাল-তাল সোপ 
_পেনুম। সারা জীবন ভোর টাকার ঝন্‌ ঝন্‌ শুনবো, মোহরের 
ঝন্‌ ঝন্‌ শুনবো ) কিন্ত তেমন করে গল। জড়িয়ে ধরে--“দাঁছ, 
দাছু” বলে ডাক-_আঁর কেউ শোনাবে নাঁ_কেউ শোনাবে লা। 
( প্রস্থান) 
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হেমচন্দ্র | . আচার্য্য ! 

মাঁধবাচার্ধ্য | কি হেমচন্দ্র! কার পত্র! 

হেমচন্দ্র। মনোরমার (পত্র দান-_মাধবাচার্ধ্য তাহা! পড়িতে লাগিল ) 
জগতে এত বিচিত্র ঘটনাও সম্ভব। মনোরমা ধর্মাধিকার 
পশ্ুপতির বিবাহছিত৷ পত্রী ! 

মুণীলিনী। ধর্মাধিকার পশুপতির পত্বী? 


হেমচন্দ্র। জ্যোতিষীর গণনা,__বিবাহান্তে মনোরমার স্বামীর মৃত্যু 
হবে! তাকে স্বামীর অঙ্গগামি হ'তে হবে, এই আশঙ্কায় 
মনোরমার পিতা মনোরমাকে ম্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে 
রেখেছিল ; কিন্তু দৈবের হাত থেকে লুকাতে পারল ন1। 
পশুপতি অগ্নিদগ্ধ শুনে, মনোরমাও সেই অগ্নি-সাগরে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে। 

মাধবাচার্য্য। পত্রে সে তোমায় তার স্বামীর অগাধ- প্রশ্ব্ধ্য সমস্ত 
দান করে গেছে। 

হেমচন্দ্র। পশুপতির অর্থ! সে পাপের অর্থের এক কপর্দকও আমি 
গ্রহণ করব না আচার্য ! 

মাধবাচার্ধ্য। হেমচন্ত্র! 

হেমচন্দ্র। না প্রভূ! আমায় মার্জনা করবেন। আমি তা নিতে 
পারব না । ূ 

মাঁধবাচাধ্য । কিম্ব এত অগাধ পরশ্বর্ধ্য যদি অগ্রিম্তপে তন্থীভূত হয় ?. 


হেমচন্জ্র। হোক! 
মাধবাচার্ধ্য | যদি শক্রর করতল গত হয়? 


ছেমচন্ছজ। গ্রর্ভ-- 


ওয় অঙ্ক র্থ দৃশ্য ] মণালিনী ৮৫ 


মাধবাচার্্য। এ বিপুল অর্থ লাভ করে যদি শত্রপক্ষ আরও বলীয়।ন 
হয়ে ওঠে! 

মুণালিনী । না আচার্য! শন্রপক্ষকে আমর! 'আর বলীয়ান হতে 
দেব ন। | চলস্বামী, ও অর্থ আ'মবা গ্রহণ করৰ। 

হেমচন্দ্র। মুণ[লিনী ! 

মুণালিনী | হা! প্রন্ত, অর্থ আমরাই গ্রহণ করব) তবে তার এক 
কপদ্দকও 'আত্ন্্রখে ব্যয় করব না । এস, গুরুর চরণ ম্পশ করে 
প্রতিজ্ঞা করি--ও অর্থ আমরা বাধ করব- অগ্যাঁচারিত, নিপীড়িত, 
দরিদ্র নর-নাবায়ণেন সেবায় | 

হেমচন্জর। তাই হোক মৃণালিনী ং গুরু মাধবাচার্যের চরণস্পশ করে 
শপথ করি এস, পশুপতিব পাপ শামর। ধৌত করব-_পণ্চপতির 
সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এই দেশ জননীর মুক্তি সাধনায়। শৃঙ্খলিত 
কোটী কোটা ভাই ভগ্রীর শৃঙ্খল মোচনের জগ্ঘ আমর] দান করব-_ 
পশ্পপতির সর্বন্ব_আমাদের সর্বস্ব এবং সেই সঙ্গে দান করব-_ 
আমাঁদের ছু” মুক্তিকামী মিলিত জীবন । 

( উভয়ে মাধবাচার্ধ্যকে প্রণাম করিল ) 


ষবনিক। 


